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ভূমিকা 


যে বদ্ধমানে সাহিত্য-সম্মেলনের আয়োজন হইয়াছে--এই বদ্মান কত দিনের? কোন্‌ 
সময় হইতে বদ্ধমান নামকরণ হইয়াছে? বদ্ধমানের কোন্‌ অংশে সর্বপ্রথম সত্যতালোক 
প্রধেশ করে? কোন্‌ কোন স্থান প্রাচীন ওখঘুতীত গৌরবের নিদর্শন? বর্তমান সম্মেলনে 
তাহার একটু সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিবার জন্ত বদ্দমনের 'অভার্থনা-সমিতি আমার উপর ভারার্পণ 
করেন। আমিও সমিতির আহবান শিরোধার্যয করিয়া প্রথমে বদ্ধমান জেলার পুর্বাংশ 
পরিদর্শনে বাহির হৃই। কিন্থযে যে স্থান দর্শন করিব "মাশা করিয়াছিলাম, দৈব বাধা- 
বিপত্তিতে ও সময়াঁভাবে তাহার আনেক স্থানই দেখিবার স্থবোগ ঘটে নাই । নানা অন্তরায় ও 
বিপদের মধ্যে সমিতির আদেশ প্রতিপালন-উদ্দেশ্তে এই ক্ষুদ্র বিবরণী প্রকাশিত হইল। 
রাঁঢ়ভূনির জদয়স্থরূপ বদ্ধমান-ভূভাগের প্রকৃত পরিচয় দান এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে অসম্ভব । 
সমগ্র বদ্ধমান-বিভাগ-পরিদর্শন* _বহুকালসাধ্য অতীত গৌরব-কীন্তি রক্ষার আয়োজন, 
আমার বা এই অস্থায়ী সমিতির সাধ্যায়ভ্ত নহে। সম্থথে মে অনন্ত কার্ধ্যক্ষেত্র পড়িয়া 
আছে, আমাদের অতীত গৌরবের স্পদ্ধা করিবার নান! সম্পদ্‌ বদ্ধমানের নান! স্থানে 
যাহা বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে, সেই সকলের পরিচয় দিতে হইলে রাঢ়বাসীর সমবেত উদ্ভোগ 
আবশ্বক। এই মহান্‌ উদ্দেপ্ত সুপাধনকল্ে রাট়-অনুসন্ধান-সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। 
অনুসন্ধান-সমিতির কার্য এখনও প্ররুত প্রস্তাবে আর্ত হয় নাই। আমাদের সর্ধজন- 
মান্ত অনুসন্ধান-সমিতির পৃষ্ঠপোষক বদ্ধমানের মহারাজাধিরাজ বাহাছুর, আমাদের পুজাপাদ 
সভাপতি মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শান্ত্রী মহাশয় ও সমিতির অধিকাংশ সদস্তই বর্তমান 
সম্মেলন-ব্যাপারে জড়িত আছেন। আশা! করা যায়, সম্মেলন-উৎসব স্ুুসম্পন্ন হইবার 
পরই অস্ুসন্ধান-নমিতি কার্ধ্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইবেন। 

বর্তমান সাঁহিত্য-সম্মেলনের অভ্যর্থনা-সমিতির উৎসাহে গত ৬ই ফান্তন হইতে ১৫ই 
ফান্তনের মধ্যে নিয়লিখিত স্থানগুলি দর্শন করিবার স্থযোগ ঘটিয়াছিল-_. পু 

কাটোয়া, ঈাইহাট, জগদানন্দপুর, অগ্রন্বীপ, ঘোড়াইক্ষেত্র, বেগে, দেবগ্রাম, বিক্রমপুর, 
বিন্েশ্বর, কুলাই, কেতুগ্রাম ও অট্রহাঁস। আমার পরিদর্শন-কার্ধ্য অতি সত্বর সমাধা করিবার 
অভিপ্রায়ে আমাদের বাঢ়-অনুসন্ধান-সমিতির পৃষ্ঠপোষক মাননীয় বদ্ধমানাধিপতি মহারাজাধি- 
রাঁজ্‌ বিজয়চন্দ মহতাব্‌ বাহাছুর এবং অগ্রদ্বীপের জমিদার শ্রীযুক্ত রমাপ্রপাদ মল্লিক 
মহাশয় শব স্ব হস্তী দিয়া আমার এই কাধ্যে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছেন। "এতত্িন্ন গ্রহ্নন- 


( ২) 


সম্পাদক শ্রীধুক্ত জ্যোতি: প্রসাদ সিংহ মহাশয় কুলাই, কেতুগ্রাম ও অট্রহাসে আমার 
সঙ্গে থাকিয়া আমাকে উৎসাহিত করিয়াছেন এবং কটোয়ার ডেপুটী ম্যাজিষ্রেট সুহ্গদ্বর 
শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচাধ্য মহাশয় আমার এই অন্ুসন্ধান-কার্যে নানা ভাবে সাহায্য করিয়া 
ছেন। এই সুযোগে আমি সকলের নিকট কৃতজ্ঞত! প্রকাশ করিতেছি। 

সময়াভাবে অপরাপর বহু স্থান দশনের যেমন স্থযোগ ঘটে নাই, ষে যে স্থান পরিদর্শন 
করিয়াছি, ততসঙ্থন্ধে বিস্তভভাবে আলোচনা করিবারও সুবিধা হয় নাই। যে বিবরণ 
মুদ্রিত হইল, তাহা! অতি সংক্ষিপ্ত ও অসম্পর্ণ পরিচয় বলিয়াই গ্রহণ করিতে হইবে । 

অভ্যর্থনা-সমিতির অভিপ্রায়ে শ্রীযুক্ত রাখালরাজ রায় মহাশয়ের লিখিত “বর্তমান বদ্ষমান 
দীর্ক প্রবন্ধ এবং সাহিত্য-পরিষং-পত্রিকায় গ্রধুক্ত রাথালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির 'উজানী 
ও মঙ্গলকোট” ও ৬অন্থিকাচরণ ত্রঙ্গচারীর “শূরনগর' প্রবন্ধের সারাংশ এই বিবরণীর সহিত 
প্রকাশিত হইল। অল্প দিনের উদ্োগের ফল এই অসম্পূর্ণ বিবরণী পাঠ করিয়া কেহ যেন 
নিরৎসাহ বা আমাদের উপর অপন্তষ্ট না হন, ইহাই এই অধমের একান্ত প্রার্থনা । 


বিশ্বকোষ-কুটীর । 
৯ কীটাপুকুর বাইলেন, বাগ্বাজাঁর, 
কলিকাতা! । | 


প্রীনগেন্দ্রনাথ বন 
১৫ই চৈত্র, ১৩২১। 


বদ্ধমানের পুরাকথা 


মাকগেয়পুরাণে (৫৮1১৪) ভারতবর্ষরূপ কুর্মের মুখদেশে তামলিপ্ত ও একপাদপদেশের 
পরই বদ্দমাঁনের উল্লেখ আছে। বরাহমিহিরেব বুহত্সংহিতাতেও ভারতের পূর্বদিকে 
তাম্রলিপ্তের সহিত এই বদ্ধমানের প্রসঙ্গ পাইতেছি ।১ এদিকে মহাভারতে অঙ্গ, বঙ্গ, কলি 
ও পুণের সহিত সুদ্ষের উল্লেখ আছে,২ কিন্তু বদ্ধমানের উল্লেখ নাই। ভীমের পূর্ব 
দিগি্জয়্ উপলগ্গে সভাপর্কে লিখিত আছে, গীঃগুববীর (ভীম ) মোদাগিরিস্থিত অতিবলশালী 
রাজাকে মহাসমরে বাহুবলে নিহত করিলেন। পরে তীব্র- 
পরাক্রম ও মহাঁবাছ পুগুাধিপ বাস্থদেব এবং কৌশিকীকচ্ছ- 
নিবালী রাজা মহোজ1 এই দুই নুপতিকে যুদ্ধে পরাজয় করিয়া বঙ্গরাঁজের প্রতি ধাবিত 
হইলেন। সমুদ্বসেন ও চন্ত্রসেন নরপতিকে পরাজম্ করি তান্রলিপ্তরাজ, কর্বটাধিপতি, 
সুক্ষাধিপতি ও সাগরবাসী গ্লেচ্ছগণকে জয় করিলেন ।”৩ কালিদাসের রঘুবংশে লিখিত 
আছে, “জয়ী রঘু পুন্ব্ধিকে সমস্ত জনপদ আক্রমণ করিয়া মহাসাগরের তালীবনপ্তামল 
উপকূলে উপনীত হইলেন। গ্্গণ বেতলতার মত জড়পড় হইয়া উদ্ধতগণের উন্মুলনকারী 
রঘুর নিকট নত হইয়া আম্মরক্ষ! করিলেন। পরে (রঘুবীর ) নৌবলসম্পয বঙ্গদেশীয় 
ভূপালগণকে খাহুবলে উৎখাত করিয়া গঙ্গাপ্রবাহ-মধ্যবত্তী দ্বীপের উপর জয়স্তম্ত মকল 


ধদ্দমান নাম কত দিনের 


৬০০৩ কপ: ঢা ০ : সপ শপ 2 পম জি ০০ ০০ ১০ শি - শিপ (বর পি সস পা পপর: (রর রর. পারার «» পঞ্জ_»স০+-.. 


(১) বুইতসংহিত। ১৬1৭, ১৩।৫ | 

(২) মহাঁতরঠ, আদিপবব ১০৪ অ:। 

5) “অথ মোদ।গিয়ৌ চৈব রাঁজ।নং বলবত্তুরমূ । 
পাঁওবে বাহুবীয্যেণ ণিজঘাপ মহীঘুধে ॥ 
ততঃ পুগু1ধিপং খীগং বাঁনুদেব: মহাবণম্‌। 
কৌশিকীকচ্ছনিলয়ং রাজানঞচ মহৌজনম্‌॥ 
উতৌ৷ বলভুঁতৌ বীরাঁধুভৌ হীব্রপরাব্রমৌ | 
নিজ্জিত্যাজৌ মহারাও। বঙ্গরাজমুপাজবত | 
গমুদ্রমেনং নিজ্জিত্য চত্্রলেনঞ্চ পার্থিবম্‌। 
তাম্রলিপুঞ্চ রাজানং কর্ববটাধিপতিং তথা ॥ 
সুন্গানামধিপকৈব যে চ সাগরব।সিনঃ। 
সর্ধ্বান্‌ ম্নেচ্ছগণাংশ্চৈৰ বিজগ্যে ভরতর্ষভঃ ॥” 

( সভাপর্বব ৩৮২১ ২৩ এ 


8৪ বদ্ধমানের পুরাকথা 


স্থাপন করিয়াছিলেন।৪ পতঞ্জলির মহাভাষ্যে “বিষয় শবধের জনপদ অর্থ-প্রনঙ্গে অঙ্গ, 
বঙ্গ, সুন্গ ও পুণ্ডের একত্র উল্লেখ দৃষ্ট হয় ।৫ 

সিংহলের বৌদ্ধ ইতিহান দীপবংশ ও মহাবংশ হইতে জানিতে পারি, বুদ্ধদেবের 
সমকালে লালের রাজধানী সিংহপুর হইতে বিজয় নির্ধানিত হইয়৷ সমুদ্রে আসিয়া! পড়িয়াছিলেন 
এবং তাহা হইতেই সিংহল সভ্যতালোকে আলোকিত হইয়াছিল । 

জৈনদিগের সর্ব প্রাচীন ধর্ধ গ্রন্থ অচারাঙ্গচত্র পাঠে জান! যায়,--€(২৪শ তীর্ঘক্কর মহাবীর 
বা) বদ্মানস্বামী “লাঁড'দেশে “বজ্জভূমি” ও নসৃত্ুভূমিগর মধ্যে অতিকষ্টে ১২ বর্ষ কাটাইয়া- 
ছিলেন। তৎকালে বজ্জতুমিতে কুকুরের বড় উতৎ্পাঁত ছিল। অনেক সন্নানী কুকুর 
তাড়াইবার জন্ত দণ্ড লইয়া ফেড়াইতেন। জৈন কুত্রকার লিখিয়াছেন যে, লাঢ়দেশে ভ্রমণ 
করা কঠিন।৬ জৈনদিগের ওর্থ উপা্গ প্রজ্ঞাপনাস্থত্রেও আধ্য বা! পুণ্যতূমিসমূহের মধো 
কোটিবর্ষ ও রাঢুদেশের উল্লেখ আছে।* 

জৈনদিগের সঞ্ধপ্রাচীন অঙ্গ আচারাগ্রসত্রে যে বজ্জভুমি ও সুতুভূমির উল্লেখ আছে, 
ভাঁহাই আমাদের পুরাণে বদ্ধমান ও সুদ্ধ নামে পরিচিত হইয়াছে এবং সেই সুপ্রাচীন কালে 
প্রায় খুষ্টপূর্ব ৬ শতাব্দীতে সুদ্ধ ও বদ্দমান রাঢদেশেরই অন্তর্গত ছিল। মহাভারত- 
টাকাকাঁর নীলকণ্ঠ স্ন্দেরই অপর নাম “রাঁঢ়' বলিয়! নির্দেশ করিয়াছেন ।” এদিকে মাকপ্ডেয়- 
পুরাণ ও মহাভারতের শ্লোক একত্র পাঠ করিলে সঙ্গ গ বদ্ধমান অভিন্ন বলিয়াই যেন মনে 
হইবে। কিন্তু বরাহ্মিহির রাঢ়ের উল্লেখ না করিলেও সঙ্গ ও বর্ধমান পুথক্‌ ভাবেই উল্লেখ 
করিয়াছেন। উপরি উক্ত প্রমাণগুপ্ি একত্র আলোচনা করিলে মনে হইবে যে, বরাহমিহিরের 
সময়ে যে স্থান সুদ ও বদ্দমান নামে পরিচিত ছিল, বৌদ্ধ ও জৈনগ্রন্থে সেই উভয় স্থানই 


০০ পপি নি পাশ পাপী শিি শি শপপিকস উপসপাটি পর টিপ শিশির | আহ পিপি পা স্পা - নি কষ এশা 


(৪) "পেরন্ত্যানেবম।এ।মং স্ত।ং স্তন জনগদানূ হী । 
গ্র/প তালীবনশ্যামমূপকণ্ং মহোদধে? | 
অনআণাং সনুদ্ধও শুম্ম! সিক্কুরয়।দিব। 
আঁম্ম! স'রগিতঃ সনন্গবৃত্তিমাশ্রিত্য বৈতসীম॥ 
বঙ্গানুত্গায় তরস| নেতা নৌসাধনে।ছ তন 
লিখাশ ভয়গ্রস্তাণ গঙ্গা শো ভোহগুরেমু সঃ॥। 
(বঘুবংশ ।৩৪-৩৬ ) 
(৫) 'াবদয়(ভিধানে জনপদে পুব, বহ্বচনাবিষয়াঙব:| অঙ্গানাং বিনয়ে( দেশ; অঈ।:। বঙ্গ: হী: 
পু” (মহাভান্য ৪1২১1) 
(৬) জায়ারঙগনত্ ১৮৩ । 
(+) «“কোড়িবরিসং ব লাঢ়”-পন্লবণ1 । 
(৮) “নঙ্গাতরাঢ়াঃ মহাভারত, সভ।পর্র্ব ৩১২৪ নীলকটাক।। 


বদ্ধম।নের পুরাকথ। ৫ 


একত্র রাঁঢ বলিয়া পরিচিত হইয়াছে, তবে সুক্ষ নান অপেক্ষাকৃত প্রাটীন বলিয়াই মনে 
হইবে। সুতরাং পুর্বকালে সুক্ষ, রাঢ় ও বদ্ধমান বলিলে সময় সময় এক স্থানই বুঝাইত | 

যাহা হউক, আমরা বুঝিতেছি যে, বদ্ধমান নামটা নিতান্ত আধুনিক নহে, খুষ্টার ৫ম 
শতাব্বীরও বহুপুর্বে মা্কগেয়পুবাণের সময় হইতেই বদ্ধমান নাঁম প্রসিদ্ধ হইয়াছিল। 
২৪শ তীর্ঘক্কর বদ্ধমানস্বামী এখানে দ্বাদশ বর্ষকাল অতিবাহিত করায় জৈনপসমাজে এই স্থান 
পুণ্যক্ষেত্র বলিয়া! সমাদৃত হইয়াছিল। সম্ভবতঃ বদ্ধমানস্বামীর পুণ্য সমাগমে এই স্থান বদ্দমান 
নামে পরে পরিচিত হইয়া থাকিবে। 

আচারাঙ্গহ্ত্রের মতামুসারে বলিতে হয় বে, পুষ্টপূর্বব ৬ষ্ঠ শতাব্বীতে রাঁঢ়দেশ বছভূমি ও 
নুক্ম এই ছুই অংশে বিভক্ত ছিল, তৎপরে কিছুকাল এক হইয়া! যায়। গুপু-সম্রাটুগণের 
প্রভাব খর্ব হষ্টলে নানা সামস্তগণের স্বাধীনতা-গ্রহণের সহিত 
খুষ্টায় ৫ম এতান্দী হইতে রাঁঢের অন্তর্গত সুঙ্গ ও বদ্ধমাঁন আবার 
স্বতন্ত্র জনপদ বলিয়া গণ্য হইতে থাঁকে । 

থষ্টায় ৬ শতাব্বীর দশকুমারচরিতে দাঁচলিগুকে সুক্ষের অন্তর্গত” বল! হইয়াছে, এ অবস্থায় 
বর্তমান মেদিনীপুর জেলার কতকট! তৎকালে স্ুঙ্গ বা রাঢ় বলিয়া পরিচিত ছিল। গঞ্জাম্‌ 
হইতে আবিগ্ত ২য় মাধবরাঁজের তাগ্রশাসন হইতে জান! ঘায় যে, কোঙ্গোদপতি মাধবরাজ 
কর্ণন্বর্ণপতি শশাঙ্করাজকে আপনার অধীশ্বর বলিয়া পরিচিত করিয়াছেন। এ অবস্থায় 
বলিতে পার! যাঁয় যে, কর্ণসবর্ণ ব বর্দমানপতি শশাঙ্করাজের সময় সুক্ষ, তাত্রলিপ্রু১* ও উতৎ্কল 
পর্য্যন্ত র'টদেশ বিস্তৃত হইয়াছিল । বলা বাহুল্য, এই কারণেই সম্ভবতঃ দক্ষিণরাঢ়েব সুদূব 
দক্ষিণে অবস্থিত মযুরভঞ্জ অস্তাঁপি অধিবাসিগণের নিকট রাড বলিয়া পরিচিত। 

ুষ্টায় ৭ম শতাব্দীতে এই বদ্ধমান জেলায় যে স্থানে সাতশত ঘর ব্রাহ্মণের উপনিবেশ ছিল ও 
ব্রাঙ্গণগণের আধিপত্য চলিত--সেই স্থানই সাঁতশতকা বা সাতশইক পরগণা নামে পরিচিত। 
বলা বাহুল্য-_রাটীয় ব্রাহ্মণগণ গৌড়াধিপপ্রদত্ত অধিকাংশ শাসন গ্রাম এই বন্ধমান জেলায় 
লাভ করিয়! গ্রামীণ বাঁ গ্রামাধিপ হইয়াছিলেন, অগ্তাপি তাহাদের বংশধরগণ তত্তগ্রামীণ বা 
গাঞী নামেই পরিচিত । খুষ্টায় ১১শ শতাব্দাতে এই স্থান বিভিন্ন রাজবংশের শাসনে ও 
সাম্প্রদায়িক বৈচিত্র্যে উত্তররাঢ় ও দক্ষিণরাঁট এই ছুই খণ্ড রাজ্যে বিভক্ত হয়। উত্তররাঢের 
পালবংশ্রে অধিকারে বৌদ্ধপ্রভাব, এবং দক্ষিণরাঁটে শুর ও দাঁস প্রভৃতি বংশের কর্মনিষ্ঠতায় 
শ্রাঙ্গণ প্রভাবের সন্ধান পাই। সম্ভবতঃ এই সাম্প্রদায়িক ও রাজনীতিক পার্থকা হইতেই 
রাড়দেশের [বভিম্ন জাতির মধ্যে উও্তররাট়ীম ও দক্ষিণরাঁটীয় শ্রেণীবিভাগ ঘটিয়11ছল । 


বর্ধম!নের প্র।চীন ভূ-সংস্থান 


নত পা জাগি তাপপউিলপলশ ৯ তি শি শ্পিাত স্পা পাকি পপ পাপ পপ পপ শা পিপি শী লা আপস পরী পা পপ পপ ৮ পপ শা পপর পপ পপি পপ পট শী পট দীপ পপ পা 


(”) দুশঃমারচরিত, ৬ উচ্ছীন। 
(১*) জৈনদিগের ৪র্থ উপাঙ্গ 'পন্নবণ!? ব। প্রজ্ঞাপনাহৃত্রের মতে “তামলিপ্ডি বঙ্গায়” অর্থাৎ বঙ্গের মধ্যে 
৩াআপিপ্ত। এই প্রম(ণে বলা যাইতে পারে ষে, কে।ল সয়ে তাষলিপ্ত বঙ্গের মধ্যেও*্পরিগণিত হইত। 


৬ বদ্ধমানের পুরাকথা 


খৃষ্টান ঈম হইতে ১১ শতাঁকীতে উৎকীর্ণ পাল, বন্ধ ও চত্্রবংশের শাসনে পৌগু,বঙ্গন বা 
পৌগু-ভূক্তি, গ্রীনগরভূক্তি ও তীরতুক্তি এই তিনটা তুক্তি বা 7১:০,1009 এর উল্লেখ পাইয়াছি। 
খুষ্টীয় ১২শ শতাব্দীতে উতৎকীণর্ণ মহারাজ বল্লালসেনের সীতাহাটা-তামশাসনে আমর! সর্বপ্রথম 
বর্দমানতৃক্তির সন্ধান পাই। এখন বদ্ধমান বিভাগ বলিলে যতটা বুঝায়, পূর্বকালে ইহার 
অধিকাংশ বর্ধমানত্ুক্তি নামে পরিচিত ছিল | তবে মহাভারত ও রঘুবংশ-রচনা-কালে বর্তমান 
বদ্ধমান বিভাগের সর্ব নিম্ন দক্ষিণ অংশের কতকটা সমুদ্রতরঙ্গ বিধৌত বা জাঙ্গলরূপে পরি- 
গণিত ছিল, পূর্ববোছত ভীমের দিখিজয় এবং রথুব দিগ্বিজয়-প্রদঙ্গ হইতে তাহার কিছু কিছু 
আভাস পাইতেছি । 

আবার বল্লালপুত্র লক্ষমণসেনের সমকালে লিখিত ধোয়ী কবির “পবনদূত” কাব্যে সুন্ষের মধ্যে 
লক্মমণসেনের রাজধানী বিজয়পুর কীর্তিত হইয়াছে। |] এ অবস্থায় সেনরাজবংশের রাজত্ব কাঁলে 
সুক্ষ বদ্ধমানতুক্তির মধ্যেই ছিল বলা যাইতে গারে। যাহা হউক উপবি উক্ত প্রমাণ হইতে 
বেশ বুঝিতেছি যে, বদ্ধমান নামটাও অতি প্রাচীন ও বহু পূর্বকাঁল হইতেই একটা স্বতগ্ 
জনপদ বলিয়া! গণা হইয়া আদিতেছে। তবে রাঢ় বিলে তদপেন্গ! বৃহৎ জনপদ ও বুঝাইত। 
খুষ্টায় ১৩শ শতাব্দীর মধ্যতাগে মুললমান এঁতিহাসিক মিন্হাজ লিখিয়া গিয়াছেন, গঙ্গার 
ছুই ধারে লখ নৌতীরাজ্যের ছইটী পঙ্গ, পূর্বদিকে রাল (রা ), এই ধারেই লখ নোর নগর 
এবং পশ্চিম বরিন্দন (বরেন্দ্র ) নামে খ্যাত, এই গারেই দেওকোট নগর।” মিন্হাজের এই 
উক্তি হইতে মনে হয় বর্তমান বীরম, মুর্শিদাবাদ, বর্ধমান, ক। কড়া, মাগভাল পরগণ।, 
ও হুগলী জেলা ততকাঁলে রাঢের অন্তর্গত ছিল । 

উপকে বন্ষমানের যে সামা দিলাম, তাহা ঠিক কতটা ছিল তাহা বলা কঠিন। ১৭৭৮ 
খৃষ্টাব্দে রেনেল সাহেব যে বাঙ্গালার মানচিত্র প্রকাশ করেন, সেই মানচিত্রে বদ্ধমানের উত্তরে 
বীরভূম, দক্ষিণে মেদিনীপুর ও হুগলী জেলা, পূর্বে €গলী, কৃষ্ণনগর ও 
রাঁজসাহী জেল! এব" পশ্চিমে পঞ্চকোট, বিষুঃপুর ও মেদিনীপুর জেলা 
পড়িয়াছিল। কিন্তু তাচারও পুর্বে রচিত-ভবিষ্য-্রন্মখণ্ড১১ নামক গ্রন্থে লিখিত 
আছে-পুগুদেশ সপ্ত প্রদেশে বিভক্ত- গৌড়, বরেন্ত্র, নিবৃত্তি, নারীথণ্ড, বরাঁহভূমি, বদমান 
ও বিন্ধ্যপার্খ। ইহার মধ্যে বদমান মণল ২* যোজন ।”১২ খুষ্টায় ১৬শ শতাব্বীতে রচিত দিগ্রিজয়" 
প্রকাঁশ নামক সংস্কৃত ভৌগোলিক গ্রন্থের মহে-অজয়নদের দক্ষিণভাগে, শিলাবতী নদীর 
উত্তরে, গঙ্গার পশ্চিমপারে এবং দারিকেশি নদীর পুর্বে দৈ্য ১১ যোজন ও প্রস্থে ৮ যোজন 
পরিমিত বর্ধমান দেশ।+১৩ “ইহার মধ্যভাগে দামোদর প্রবাহিত হইতেছে, পূর্বদিকে যে সমস্ত 
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বর্ধমানের পুরাকথা ৭ 


নদী আছে, তন্মধ্যে মুণ্ডেশ্বরী, বকুল! ও সরস্বতী নদীই প্রধান। দক্ষিণেও বড় নদী আছে।, 
ব্রদ্মখণ্ডের মতে, “বদ্ধমানের মধ্যে ব্হসংখ্যক নগর ও গ্রাম আছে, তন্মধ্যে এই কয়টা প্রধান -. 
খাটুল, দারিকেশিনদীর পার্থে জানাবাদ, মায়াপুর, শঙ্কর-সরিৎপার্খে গরিষ্ট গ্রাম, যুখেশ্বরীর 
নিকট শ্রীকষ্চমগর (খানাকুল ), এখানে অভিরাম প্রতিষ্ঠিত শ্ঠামস্ুন্দর, দামোদরের পারে 
রাজবল্লভ, ভাগীরথীর পার্খে বিস্তাস্থান নবদ্বীপ--গৌরাঙ্গের জন্মস্থান, নালাজোর, একলক্ষক, 
রাঘববাটি ক, অদ্িক!, বালুগ্রাম, মীরগ্রাম, ভূরিশ্রেন্ঠিক, সেনাপি, জনায়ি, শ্ফুরণ, আঙ্কন, তট, 
স্বর্ণ টাক, বদ্ধমানের দক্ষিণে পারুল, কুমীরবীথিকা, কুলক্ষিপ্তা, কপল, লোৌহপুর, গোবদ্ধন, 
হস্তিক, শ্রীরামপুর, বেলুন, অগ্রন্ধীপ, পাঁটলি, কর্ণগ্রান, জে।তিবনি, চন্দ্রপুর, বলিভারিপুর, 
বচ্ছিকবাঁল1, কুশমান, গঙ্গচারি, জাবট, চজ্দ্রলেশ ও জালের নিকট রসগ্রাম। এ ছাড়া ৮টা 
পন্তনের নাম যথা বৈগ্ভপুর, পাটলি, শিলাঁবতীনদীর পার্খে লোহদা, দামোদরের নিকট চন্ত্- 
বাঁটী, বদ্ধমানের পশ্চিমাংশে বৃশ্চিকপত্তন, ত্রিবক্রসরিৎপার্থে হাটকনগর, ভাগীরঘথীর পশ্চিমে 
বিশ্বপত্তন এবং বদ্দমানের ত্রিশক্রোশ দূরে সামস্তপত্তন 1১১৪ 

উদ্ধৃত গ্রাম ও নগরাদির অবস্থান আলোচনা! করিলে বলিতে পারা যায় যে, খৃষ্টীয় সপ্রদশ 
শতাব্দীর পুর্বব পর্য্যন্ত বর্তমান বদ্ধমান জেল! ব্যতীত বর্তমান হাওড়া, হুগলী, নদীয়া, পাবনা, 
মেদিনীপুর, বাঁকুড়া এবং মুর্শিদাবাদ জেলার কতকাংশ পৃর্কে বদ্ধমান প্রদেশের অন্তর্গত ছিল। 

পূর্বেই লিখিয়াছি, জৈন আচারাঙ্গস্থত্রের মধ্যে বজ্জভূমির পথে কুকুরের উৎপাত উল্লেখ 
পাইম্না কেহ কেহ বলিতে চান যে, ১৪শ তীরথস্কর মহাবীর স্বামীর সময় বজ্জভুমি বা বদ্ধমান জন- 

পদ বন্তজন্কর বিহারক্ষেত্র ও অসভা লোকের বাসস্থান বলিয়াই গণ্য ছিল। 
বাস্তবিক সে সময় বদমান সেবপ বন্য ও অসভ্য ছিল না। তাহার বনু পুর্ব 

হইতেই এ অঞ্চলে উচ্চ সভাতা বিস্তৃত হইয়াছিল এবং পরাক্রান্ত শত্রিয়বীরগণের বাস ছিল, 
কুরুক্ষেত্রের মহাসমরেও যে তাহারা স্ব স্ব বীর্ধাবস্ার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন, মহাভারতেই 
তাঁহার বর্ণনা রহিয়াছে । মহাবীর স্ব'মীর সময়েই শাক্যবুদ্ধের আবির্ভাব । মিংহলের পালি- 
মহাবংশেই প্রকাশ যে, তৎকালে পিংহপুরে রাছের রাঁজধানী ছিল এবং তর্ধয় সিংহবাহু রাজত্ব 
করিতেছিলেন। ছুক্ষম্ম্বের জন্য তিনি আপন প্রিয়পুত্র বিজয়কে তাহার সাত শত অন্ুচরসহ 
নির্বাসন করেন। তৎকালেও রাঢ়বামী যে, সমুদ্রগামী নৌক ব্যবহার করিতেন এবং মহা 
সমুদ্রের উত্মীমাল! ভেদ করিয়া সমুদ্রান্তরে ভিন্ন দেশে যাতায়াত করিতে সমর্থ ছিলেন, এ মহা- 
বংশ হইতেই তাহার প্রমাণ পাইতেছি। 

ততৎকালে বদ্ধমান, রাঢ় বা সুঙ্গপ্রদেশের পার্খ ভূভাগ সমুদ্র-তরঙ্গ বিচুম্িত ছিল। 
বদ্ধমানস্বামীর আগমনকালে যে স্থান বজ্জভূমি নামে পরিচিত ছিল, তাহাই মার্ক্ডেয়- 
পুরাণে ও বরাহমিহিরের গ্রন্থে “বদ্ধমান” নামে সম্ভবতঃ উল্লিখিত হইয়াছে। খৃষ্টপূর্ব ৪র্থ 


বর্দমানের সভ্যত। 
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(১৪) ভবিধ্য ব্রঙ্খণ্ড ৭ম অধ্যায়। 
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শতান্দীতে গ্রীকরাজদূত যেগস্থিনিস্‌ 30010 নামে একটা বৃহৎ ও সমৃদ্ধিশালী জনপদের 
উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, “যে বিস্তৃত জনপদের রাজধানী পাটলিপুন্র 
সেই প্রাচ্য জনপদের পুর্বদিকে উক্ত গঙ্গারিড়ি” জনপদ 1১৫ প্রাচীন পাশ্চাত্য ধ্রতিহাসিক 
দিওদোরস্‌ মেগস্থিনিসের দোহাই দিয়া লিখিয়াছেন,__গঙ্গানদী গঙ্গারিডির পুর্ব সীমা 
হইয়া সাগরে মিলিত হইয়াছে ।” আবার প্রসিদ্ধ পাশ্চাত্য ভৌগোলিক টলেমীর মতে 
গঙ্গার মোহানার অদুরস্থিত প্রদেশে গঙ্গারিডিগণের বাস। এখানকার রাজ। "গগৈ" নগরে 
বাস করেন ।১১৬ স্থুপ্রাচীন পাশ্চাত্য রতিহাসিক ও তৌগোলিকের উক্তি হইতে বেশ মনে 
হইবে যে, বর্তমান ভাগীরথীর পশ্চিম কুল হইতে প্রাচীন মগধের পুর্বসীমা পর্য্যন্ত রাঢ়দেশই 
গঙ্জীরিডি” নামে পরিচিত ছিল। 'প্লনি লিখিয়াছেল,--“গঙ্গার শেষাংশ গঙ্গারিডি-কলিঙ্গির 
মধ্য দিয়া গিয়াছে ।১৭ প্রিনির এই বর্ণনা হইতে মনে হয় যে, কলিঙ্গের উত্তরাংশ বা উতৎকলের 
কতকটা তত্কাঁলে রাঢদেশের অন্তর্গত ছিল। কাহারও মতে গঙ্গারাটী বা গঙ্গালীই শ্রীকৃ- 
ভাষায় গঙ্গািডি হইয়াছে । পাশ্চাত্য এতিহাসিক দিওদোরাম্‌ বলিতেছেন, গগঙ্গাঙ্গডিগণের 
অসংখ্য রণৎুর্ধদ হস্তী থাকার কথন কোন বিদেশীয় রাজা তাহাদিগকে পরাজয় করিতে 
পারে নাই। কারণ অপর দেশের লোকেরা সকলেই সেই হন্তীকে ভয় করে। প্রিনি 
লিখিয়াছেন-_“সর্ববদ। ৬০*** পদাতি, ১০০৪ অশ্বারোহী ও ৭** হৃস্তী স্থুপজ্জিত থাকিয়া! সেই 
রাজ্যের নরপতির দেহরক্ষা করিতেছে । রাগধানীর নাম পর্থলিন বা পরতালিস্‌*। খুষ্টায় 
১ম শ্তাবীতে পেরিপ্রস্‌ লিখিয় গিয়াছেন যে, গঙ্গৈ বন্দর হইতে শ্রেষ্ঠ মস্লিন, প্রবাল, ও 
নান! ভ্তবব্য রপ্তানী হইত রোমের মহাঁকবি ভাঙ্জিল থুষ্পূর্ব্ব ১ম শতাব্দীতে উজ্জ্বল ভাষায় 
বর্ণন। করিয়াছেন, "তিনি জন্মস্থানে ফিরিয়া! যাইবেন, তথায় মম্রের একটী মন্দির প্রতিষ্ঠা 
করিবেন, তন্মধ্যে রোমসমাটের মুর্তি রাখিবেন,--মন্দিরের দ্বারদেশে স্বর্ণ ও গজদন্তের 
গঙ্গারিডিগণের অপূর্ব যুদ্ধের চিত্র ও সম্রাট কুইরিনাশের লাঞ্চন আকিবেন।”১৮ সিংহলের 
কবি-উ্রতিহানিকের মহাবংশ ও গ্রীক ধতিহাসিকগণের বর্ণনা হইতে আমর! বেশ বুঝিতেছি যে, 
ৃষ্পূর্ব্ব ৬ শতাব্দী হইতে খৃষ্টপূর্বব ১ম শতাব্দী পর্যন্ত রাটদেশ সভ্যতার উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত ছিল। 
_ প্সিংহলের মহাবংশে পাইতেছি বে, খৃষ্টপুর্ব ৬ শতাব্দীতে 'সিংহপুর” নামক স্থানে রাল 
বা বাঁঢ়ের অধীশ্বর সিংহবাছ রাজত্ব করিতেন। তত্কালে এখানে সিংহের বড়ই উৎপান্ত 
বর্ধমান বারাচের ছিল, তাহা হইতে অথবা সিংহবাহুর বী্যবত্তার পরিচয় দিবার জন্ত 
প্রাচীন রাজধাণী ম্হাবংশকার রাঢ়াধীশ্বরকে লিংহীর ছুগ্ধে প্রতিপালিত বলিয়া প্রকাশ 
করিয়াছেন। সেরগড়পরগণায় সিংহারণ নামে যে নদী আছে, কেহ কেহ মনে করেন এ 
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। (১৭) 1%100111)01575 16695016765, ]), 735. 

(১৮) (301810১, 115) 27. 


বদ্ধমানের পুরাকণ। ৯ 


নদীর তীরে পিংহপুর রাঁজধান? ছিল,--'এখাঁনে লিংহবাছ রাজজত্ধ করিতেন ॥ সিংহপুর ধ্বংস 
হইলে এই স্থান “পিংহার্ণ্য, নামে প্রসিদ্ধ হয়। এই সিংহারণ্য হইতেই "সংহারণ নদীর 
নামকরণ হইয়া থাকিবে । 

তৎপরে গ্রীক ও রোমকদিগের বিবরণী হইতে পাইতেছি যে, খৃষ্টপূর্র্ব ৪র্থ হইতে খুষ্টীয় 
২ম শতাব্দীর মধ্যে বদ্ধমানপ্রদেশে পরতালিন্‌ (1১9769115), গগৈ (02.0097) ও কাটাদপ! 
(000650151১8) নামে তিনটী প্রধান নগর বা বন্দর ছিল। ফরাসীপুরাবির্‌ সেপ্টমার্টিন 
বর্তমান বদ্ধমান সহরকেই 1১0:077]1৭ বা [১01৮7115 স্থির করিয়াছেন । এই নামটা দেশীয় 
'পরতাল' শব্দেরই বিকৃত রূপ বলিয়া মনে হয়। দিগিজয় প্রকাশে সপ্ুজাঙ্গলের বিবরণের 
পর বঙ্গাল-পরতালের প্রসঙ্গ মাছে। এই প্রনঙ্গ অন্ুমরণ করিলে বলিতে হন্ন যে, বর্তমান 
রাঢ় ও পূর্ববঙ্গের মধাস্থলে পরতাল* বপিয়া কোন প্রসিদ্ধ স্থান ছিল এবং বিক্রমপুরে সেই 
পরতালরাজের প্রমোদভবন ছিল ।১৯ নি দিখ্রিজয় প্রকাশের 'পরতাঁল* এবং গ্রীক এ্তিহাঁদি ক- 
গণের [১0100721015 বা 1১0৮৮] এক হন, তাহ! হইলে বর্উটমান সহরকে [১০109115 বলিয়! 
ধরিয়া লইতে সন্দেহ হয়। যাহ! হউক এ সম্বন্ধে অনুলন্ধীন আবশ্তক । 

গঙ্গৈ বন্দর কোথায় ছিল, তাছা এখন স্থির করা কঠ্ঠিন। তত্কালে যেখানে 
গঙ্গাসাগরসঙ্গম ছিল, সেই স্থানেই গগৈ বন্দন হওয়া! সম্ভবপর | কণ্টপদ্বীপ বা কাটাদীয়ার 
অপভ্রংশে 'কাটাদপা” হইয়া থাকিবে, এখন কাটোয়া নামেই পরিচিত। 

ৃষ্টীয় ধম শতাব্দীতে চীনপরিরাজক রাঢদেশে আগমন করেন। তিনি এখানকার 
সমৃদ্ধির কথ! উজ্জল ভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। ততকালে লুঙ্ধ, রাঢ় বা বদ্ধমানভূক্তি 
কর্ণম্বর্ণ নামে পরিচিত ছিল। তৎকালে এই স্থান বহু জনাকীর্ণ, বহু ধনকুবের ও 
বিগ্ান্ুরাগী জনগণের বসবাম ছিল। তৎ্কালে এখানকার রাজধানী কর্ণন্থবর্ণে ১০্টী মাত্র 
বৌদ্ধ সঙ্বারাম, কিন্তু নান! সম্প্রদায়ের ৫৭টী দেবমন্দির ছিল। সুতরাং বল! যাইতে পারে 
যে, এখানে বৌদ্ধসম্প্রদায় অপেক্ষা অপর সম্প্রদায়ের লোকই বেশী ছিল। তখনকার এই 
কর্ণস্থবর্ণ বা রাঁঢ়ের রাজধানী লইয়া মত ভেদ আছে। কেহ বলেন, বর্তমান মুর্শিদাবাদ জেলায় 
রাঙ্গামাটী বা কাণসোণ| নামক স্থানে, আবার কেহ বলেন যে, বদ্ধমানের নিকটবত্থী 
কাঞ্চন-নগরেই কর্ণনুবর্ণের প্রাচীন রাজধানী ছিল। বল! বাহুল্য এই ছুইটা স্থানই 
এক সময়ে বিশেষ সমুদ্ধিশালী ও রাট়ীয় সভ্যতার কেন্দ্র বলিয়া পরিচিত ছিল এবং এখনও 
উভয় স্থানেই সেই অতীত কীর্তির নিদশন বিগ্মান। উক্ত উভয় স্থান ব্যতীত এই 
বদ্ধমান জেলার মধ্যে পিংহারণ, গ্রহ্য্পপুর, শুরনগর, মন্দারণ, ভূরস্ট প্রভৃতি শত শত 


সপ জপ পপ পাপা পপ পপ শিশাপ শি শিপ প্মজ 


(১৯) ““বিদ্বজ্জনানাং যাঁসশ্চ বিক্রন্পুষ্য।শ্চ ভূরিশঃ। 
পরতালভূষিপন্ত তোষিস্থলং বিছুবুধাঃ॥* দিখিজয়গ্রকাশ ৯২) 
৬ 


১৪ বর্ধমানের পুরাকথা 


স্থানে পৃর্ব-ভারতীয় প্রাচীন সভ্যতার যথেষ্ট নিদর্শন ছড়।ইয়া রহিয়াছে । আঁশ! করি, 
রাঢ়-অন্ুসন্ধান-সমিতি সেই সকল কীর্তির তুসত্বোদ্ধারে বিশেষ মনোযোগী হইবেন। 

খৃষ্টীয় ৮ম ও ৯ম শতাব্দীতে সমগ্র গাঢ়-দশ শৃবংশীয় নৃপতিগণের অধিকারভুক্ত ছিল। 
তৎপরে পাঁলরাজগণের প্রভাববিস্তাবের সহিত তাহাদের অধিকার ত্ুক্ত স্থান উত্তররাঢ় এবং 
শূর ও দ্াসবংশের অধিকারকুক্ত স্থান দক্ষিণরাঢ় নামে পরিচিত হইয়াছিল। বর্তমান বদ্ধমান 
জেলার উত্তরাংশে ও মুর্শিণাবাদ জেলায় অগ্ভাপি উত্তররাটীয়দগের আদি সমাজস্থান এবং 
বর্ধমান জেলার দক্ষিণাংশে এবং হুগলী জেলা ও ২৪ পরগণার মধ্যে দক্ষিণরাটীদিগের 
সমাজস্থান নির্দিষ্ট হইয়া থাকে । বদ্মানজেলাস্থ শুরনগর, প্রায়পুর ও গড়মন্দারণ নামক 
স্থানে বিভিন্ন শবরাজের এবং হগ্নলীজেলাগ্থ ভূরুস্বট নামক স্থানে দ্রাসবংশের ও তৎপরে 
রাটীয় ব্রাহ্গণরাজবংশের রাজধানীর চিহ্ন বিদ্যমান রহিয়াছে । 

পূর্ব্বেই লিখিয়াছি যে, জৈনদিগের প্রজ্ঞাপনাহ্থত্র নামক উপাঙ্গে রাটদেশ পুণাতৃমি বলিয়া 
পরিচিত হইয়াছে । কল্পদ্রূমকালিকা নামে জৈন করন্ত্রের টীকায় পাগয়া যায় যে, মচ্াবীর 
স্থামী এখানকার কেবল স্ুমভ্য জাতি বলিয়া! নহে, অসভ্য জাতিদিগের 
মধ্যেও ধর্দসালোক বিতরণ করিয়াছিলেন। এই বদ্ধমানস্বামীর পুণ্য 
সংস্রবে সম্ভবতঃ অতি পুর্বকাল হইতেই জৈনলমাজে বর্দমান পুণ্যভুণ্ম বলিয়া গণ্য হইয়াছে। 
শান্ত, শৈব ও বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের প্রভাবও রাঢ়দেশে অল্পদিন তয় নাই। বশিষ্টের সিদ্ধিদ্থান 
তারাপীঠ ও কিরীটেশ্বরী বর্তমান বর্ধমান জেলার বাহিরে হইলেও বদ্ধমানভুক্তি বা রাঢদেশের 
মধ্যেই অবস্থিত। বাঢ় বা বদ্ধমান প্রদেশ এক সময়ে শৈব ? শাঙ্কগণের লীলাস্থান বলিয়। গ্ণা 
ছিল, তাহার কারণ ৫১টী পীঠের মণ্যে এই রাট়দেশেই নটী ডাকার্ণব পীঠ অবস্থিত | 
কুক্তিকাতস্ত্রের ৭ম পটলে কর্ণন্বর্ণ বা কর্ণন্বর্ণ, ক্ষ'রগ্রাম, বৈষ্নাথ,বিল্বক, কিরীট, অশ্বপগ্রদ ব! 
অশ্বতীর্থ, মঙ্গলকোট 'ও অট্রহান এই আটলী সুপ্রাচীন সিদ্ধপীঠের উল্লেখ আছে । বলা বাহুল্য, 
সুললমান-আগমনের বহু পূর্ব হইতেই এ সকল স্থান প্রসিদ্ধি লাত করিয়াছিল।২* 
&ঁ সকল স্থান বিশেষভাবে অনুসন্ধান করিলে এখনও প্রাচীন কীন্তির বছ নিদর্শন বাহির 
হইতে পারে । 

আরও কত শাক্তস্থান আছে, এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে তাহার উল্লেখ অপস্তব। এইরূপ যে 
সকল শৈব-কীর্ডি আছে তন্মধো বৈস্ভনাথ ও বক্ধেশ্বর সর্ধপ্রাচীন ও প্রধান । এইরূপ 
তক্তপ্রবর জয়দেৰের লীলাস্থলী কেন্দুবিহ্ব_বৈষ্ণবজগতে আজও প্রধান পুণাস্থান বলিয়! 


ধন্দপ্রভাব 





পাপ লিপ ক 





(২*) তন্ত্রুড়ামণি নামক পরনস্াঁ সংগ্রহ গ্রন্থে (রাঢ়'দখের মধে) বছলা, উল্লানী, ্গীরথণ্ড, কিরট, নলহাটী, 
ব্তেস্বর, অট্টহাস ও নন্দিপুর এই ম্টাকে মহাপীঠ স্থ।ন বলির। ধর! হইয়ছে। কিন্তু তৎপরে রচিত শিব- 
চরিতদংগ্রহ গ্রন্থে অট্রহান, নলহাটা ও নন্দিপুর উপপীঠ মধ্যে গণ্য এবং তৎগরবর্ধে সুগন্ধ) রণথণ্ড ও বক্রনাথ 

€ এই তিনটা মহাগীঠ বলি! নির্দিষ্ট হইয়াছে। এরূপ মতভেদস্থলে অতিপ্রাচীন কুজিকাতস্ত্রের মতই গ্রহণীয় ।' 


বদ্ধমানের পুরাকথা ১১ 


কীনিত হইতেছে। রাঃদেশের প্রায় প্রত্যেক গ্রামেই ধন্মপূজার মল্প-বিস্তর প্রচার আছে। 
পৃজ্যপাদ মহামহোপাধ্যায় শান্ত্রীমহাশয় এই ধন্মপূজাই বৌদ্ধধর্মের শেম নিদশন বলিয়া 
বহুদিন প্রমাণ করিয়াছেন। তাহা অগ্রাহ্ করিবার উপায় নাই। মুসলমানপ্রভাবকালে 
সাধু ও ভক্তপ্রভাবে যে সকল অদংখ্য পীঠ ও পাটের উৎপত্তি হইয়াছে, এই সংক্ষিপ্ত পুরাতত্ব 
মধ্যে সে সকলের আর উল্লেখ করিলাম নী । “বর্তমান বদ্দমান” প্রসঙ্গে তাহার কিছু কিছু 
আলোচিত হইয়াছে । 


শ্রীনগেন্দ্রনাথ বস্থ। 


বর্তমীন বর্ধমান 
অবস্থান 


ব্ধমান জেলার পূর্ব্বে ভাগীরথী। ভাগীরথীর পশ্চিম-তীরে নবদ্বীপের চতুঃপার্বস্থ 
কিঞ্চিৎ ভূভাগ ভিন্ন নদীয়া! জেলার সমস্ত অংশ ভাগীরথীর পূর্ব-তীরে অবস্থিত। দক্ষিণে 
হুগলী জেলা, পশ্চিমে বীকুড়া ও মানভূম | উত্তরে সাওতাল পরগণা, বীরভূম ও মুর্শিদাবাদ । 
পূর্ব্বের সীমা-রেখা যেমন ভাগীরথী, উত্তরে তেমনই কোন কোন স্থানে অজয় এবং 
পশ্চিমে দামোদর ও ধরাকর। ৪ র 


আয়তন ও লোক-সংখা 


বদ্ধমান জেলার আয়তন ২৬৯১ বর্গমাইল । লোকসংখ্যা ১৫৩৮৩৭১। সদর, আসানশোল 
কাটোক়। ও কালন! এই চারিটি মহকুমা । ৬টি মিউনিসিপালিটি, ১৭টি থানা এবং ২৭৬৯ 
গ্রাম আছে। জেলার মধ্যে হিন্ধুর সংখা! ১২২*৫৫১ ও মুললমানের সংখ্যা ২৯০৩৮১। 

জেলার সমন্ত লোকের মধ্যে শতকরা ১* জন শিক্ষিত। শিক্ষায় বাঙ্গলার জেলার মধ্যে 
বদ্ধমান ৪র্থ স্থান অধিকার করিয়াছে । সমস্ত বাঙ্গলায় শতকরা ৩১ ইংরাজী শিক্ষিত, 
বর্দমাঁন জেলায় ৩। * 

বদ্ধমান জেলায় ২৭াট উচ্চ-ইংরাজী বিদ্ালয় আছে, ভন্মধো ৩টি ব্গমান নগরে । তত্তিন 
ধদ্ধমান নগরে একটি ২য় শ্রেণীর কলেজ ও একটি টেকৃনিকাাল স্কুল আছে। 


বিভিন্ন জাতি 


বদ্ধমান জেলায় ৯৪টি জাতি আছে। ইহার মধ্যে বাগদর সংখা! প্রায় ছুহ লঙ্গ | ব্রাঙ্মণ, 
বাউরি ও সদগোপদিগেক সংখ্যা প্রভোকের এক লক্ষের অধিক । তির উগ্রক্ষত্রিয়, কায়ঙ্ষ। 
ডোম, গোক্বালা, হাড়ি, কৈবর্ত, কলু, মুচি ও তিলি জাতির সংখ্য। ২০*-০এর অধিক । 

সমস্ত বাঙ্গলার উগ্রক্ষত্রিযদিগের মধো শতকরা +৭*৫ জন বর্ধমান জেলায় বাস করে। 
তত্তিন্ন বাগ্দি, বারুই, ভূইয়া, ডোম, গন্ধবণিক, কলু, কোরা, মুচি ও সাওভাল জাতির সংখ্যা 
বাঙ্গলার অন্তান্ত জেলা অপেক্ষা বদ্ধমানে অধিক । কেবল মেদিনীপুরে বার্ণ ও সদগোপ 
জাতির'সংখ্যা বন্ধমান অপেক্ষা অধিক । 


নাম 


অধুন1 বিভাগ, জেলা ও প্রধান নগরের নাম বদ্ধমান। মুসলমামদিগের আমলে বদ্ধমান 
নামে নগর, মহা'ল, পরগণ! ও চাকলা ছিল। হিন্দুর্দিগের সময়ে নগর ও তুক্তি বর্ধমান 
' জাষে অন্তিহিত হইত | রাজ্যের এক এক বৃহৎ ভাণকে স্ুক্তি বলিত। সেকালের টি তুক্তির 
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নাম পাওয়া বায়--বদ্ধমান, দও, তীর, পুগুবদ্ধন, জেজ! ও শ্রীনগর । এক সময়ে সমস্ত 
মগধ ও বাঙ্গল! দেশ কোন রাজ] বাঁ সম্াটুবিশেষের অধীনে বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত হইয়াছিল, 
সন্দেহ নাই। 

প্রাকৃতিক বিবরণ 


দামোদর, অজয় ও ভাগীরথী ভিন্ন বৃহৎ নদ নদী আর নাই। বরাকর, নিংহারণ, খড়ি, 
বাকা প্রতৃতি ক্ষুদ্র নদীও জেলার মধ্যে আছে। খড়ি ও নাকার উৎপত্তি স্থান দেখিয়া বোধ 
হয়, এগুলিও কাণ।নদীর স্াঁয় এককালে দামোদরের শাখা ছিল। বলুকা ও গাঙ্গুড় নদীর 
শুফ খাত বদ্মানের সন্নিকটে বর্তমান আছে। ধর্দমঙ্গলে প্রথমর্টির ও মনসামঙ্গলে দ্বিতীয়টির 
উল্লেখ আছে। - 

বদ্ধমানে পাহাড়পর্বত নাই, ভবে পশ্চিমাংণে প্রস্তরময় ভূমি আছে, বাহ! হইতে 
খদমানের “রাঙ্গামাটী” নাম। এই অংশে “লেটারাইটস্-প্রস্তর ও তজ্জাত ভূমি আছে। 
নিয়ে কয়লার থানি। এখানকার ভূমিহে যথেষ্ট লৌহ আছে। সদর, কালন| ও কাটোস়া 
মহকুমার ভূমি পদ্থলময় ও যথেষ্ট উর্বর! | 


উৎপন্ন দ্রব্য 


ধান্ত ও কয়লা বদ্মানের প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য। রাণীগঞ্জে কাগজ ও বার্ণ.কোম্পানীর 
মৃন্ময় দ্রব্যর কারখান। আঁছে » জেলায় কয়েকটি তেলের ও চাউলের কল আছে। কাঞ্চন- 
নগরের ছুরী-কীচি, বনপাশের পিশুলনির্মিত দ্রব্য ও বামের দেশীধৃতি বিখ্যাত। মিহিদানা 
ও সীভাভোগ নামক মিষ্টান্নের জন্ত বদ্ধমান নগর প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। 
ভৌগোলিক পরিবর্তন 
রাডপ্রদেশে বদ্ধমান-তৃক্তির কতদূর বিস্তুতি ছিল, লরানিবার উপায় নাই। আইন-ই- 
'মকবরী গ্রন্থে শরিফাবাদ সরকারে বন্ধমান একটি মৃহাল বলিয়া উল্লিখিত দেখিতে পাওয়! 
যায়। মুর্শিদকুলি খা ১৭২২ খুঃ অকে বাঙ্গল! দেশকে ২৩ চাঁকলায় বিভক্ত করেন । তম্মধো 
বদ্ধমান এক চাঁকলা। ১৭৪০ খৃঃ অন্দে বদ্ধমানের রাজ! চিত্রসেন রায় এই বর্ধমান চাঁকলার 
রাঁজরূপে দির্লীর বাদশাহের নিকট সনন্দ প্রাপ্ত হন। মীরকাশিম নবাব হইয়া ১৭৬০ খুঃ 
অবে বদ্ধমাঁম চাকল! ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে দান করেন। তখন বদ্ধমাঁন ও বাকুড়া 
জেলার সমস্ত এবং বীরভূম ও হুগলী জেলার কিয়দংশ ইহার অন্তর্গত ছিল। ১৮২৯ খৃঃ অবে 
বাঁকুড়া ও ১৮৩৩ খুঃ অন্ে হুগলী জেলা পৃথক্‌ হইয়! যায়। 


প্রাকৃতিক উৎপাঁত 


১৮৫৫ খুঃ অকে রেলওয়ে খুলিবার পরে বর্ধমান স্বাস্থ্যনিবাদ হয়। কিন্তু ১৮৬২-৫৫ 
ধঃ অঙ্গ পর্যান্ত ম্যালেরিয়া! রাঁক্ষপীর অত্যাচারে বর্ধমানের পল্লী ও নগর প্রায় জনশূন্ত 


১৪ বর্তমান বদ্ধমান 


হইয়াছিল। এখন ম্যালেরিয়ার প্রকোপ মেব্দপ না থাকিলেও বাঙ্গলার কোন অংশ অপেক্ষা 
অত্যাচার এখানে কম নয়। 

দামোদরের বস্তায় মধ্যে মধ্যে লোকের সব্ধনাশ হয়। ১৭৭০, ১৭৮৭, ১৮২৩, ১৮৫৫ 
ও ১৯১৩ খুঃ অবে দামোদরের বাধ ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় বর্ধমান ও হুগলী জেলার বহু স্থান 
প্লাবিত হয়। ইহাতে বহু সম্পত্তি নষ্ট হয় এবং বছ লোক ও গবাদি পণ্ড মৃত্যুমুখে পতিত হয়। 


পরগণা 


বন্তমানে বদ্ধমান জেলায় বহু পরগণা আছে। ইহার মধ্যে কতকগুলি নাম মুদলমান-যুগে 
প্রদত্ব ; যথা,--শাহাবাদ, হাভেলি,, মজঃফরশাহী,, আমিরাবাদ, আজমতশাহী, জাহাঙ্গীরাবাদ, 
শেরগড়, শিলামপুর প্রভৃতি । আর কতক গুলি হিন্দু-যুগের নাম ) যথ!,-_বদ্ধমান, সাতশইকা, 
থগডঘোষ, গোপতূম, সেনভূম, শিখরভূম, সেনপাহাড়ী, চম্পানগর, ইন্জাণী ইত্যাদি । 


প্রবাদ 


এই চন্পানগরে টাদসধাগরের বাটা ছিল। গাশ্ুড় বা বেছলা নদী দিয়া বেহুলা লথিনারের 
শবদেহ কলার মান্দাসে ভাসাইয়া লইয়! গিয়াছিল। গোপভূম এককালে স্দগোপদিগের 
রাজ্য ছিল। বদীমান জেলার মানকরের সন্নিকটে গোপরাজ মহেক্রনাথের গড় ছিল। ইহা! 
উমরার গড় নামে প্রনিদ্ধ। সেনপাহাড়ীতে লাঁউসেনের প্রতিষ্থন্দী ইছাইথোষের রাজধানী 
ছিল। সেনতুম সম্ভবতঃ লাউপেনের পিতা কর্ণদেনের বা তদীয় বংশপরগণের রাজ্যের 
অন্তর্গত ছিল। 


গড় 


বদ্ধমান জেলায় বহু প্রাচীন গড়ের ধ্ব'সাবশেষ দেখিতে পাগুয়। যায়, ইহার কতকগুলি 
হন্দুঘগের আর কতকগুলি ছুগ মুসলমানেরা শুন নির্মাণ করে অথবা হিশুনির্মিত 
গড়গুলিই নিজের! ব্যবহার করিত। কয়েকটি গড়ের নাম নিয়ে লিখিত হইল,-__. 

১, তালিতগড় বা মৃহবৎগড়বদধমানের এক ক্রোশ পশ্চিমে অবস্থিত। ইহারই 
মিকটে নবাবের হাটে ৯৯৮ শিবমন্দির 'অবস্থিত। ২, খাজাহানখগার গদ্ু- বন্ধীমানের 
দক্ষিণস্থ উচালনের নিকট । ৩, শক্তিগড়__-ই, আই, কোম্পানীর ষ্টেশন। ৪8, রামচন্ত্রগড় -- 
ডাটাকুলের নিকট। &, নরপাশগড়-_কামারকিতার নিকট। শু, উমরারগড়_-মানকরের 
নিকট। ৭, শেরগড়-_রাঁণীগঞ্জের নিকট। ৮, সমুদ্গড়! ৯, পানাগড়। ১, রাজগড় 
ও আরও ছুই একটি গড়ের চিষ্ব কাঁকসার নিকটে আছে। ১১, কুলীনগ্রামের গড়। 
১২, মজলকোট। ১৩, গড় সোণাডাঙগা। ১৪৪১৫, দিঘা-ও চুরুলিয়ার গড়। ১৬) 

* কালার গড়! ্ 
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সজ্জান্তবশ 

(১) বদ্ধমান-রাজবংশ, (১) শিগ্পারশোল-রাজবংশ, (৩) চকদীঘির সিংহরায়, (৪) বৈদ্য- 
পুরের নন্দী, (৫) দেবীপুরের পিংহ, (১) শ্রীবাটীর চন্দ, (1) কাহইগ্রামের মুন্সী, (৮) বর্ধ- 
মানের তেওয়ারি এবং (৯) কুশ্ুমগ্রাম, বোহার প্রভৃতি স্থানের মিঞাবংশ জেলার মধ্যে সন্্াস্ত 
বলিয়া খ্যাত। 

বদ্ধমান-রাজবংশের স্থাপয়িতা সঙ্গমসিংহ প্রথমে বদ্ধমান হইতে ১॥০ ক্রোশ দূরে বৈকুঞ্ঠ- 
পুরে বান করিতেন। বল্লুকানদী তীরম্থ বৈকুপুর “তখন বাণিজ্যের স্থান ছিল। এখনও 
এই রাজবংশের গড়খাই করা বৃহৎ বাটীর ভগ্নাবশেষ বৈকুপুরের 
প্রান্তে দেখিতে পাঞ্ক্ধ যায়। সঙ্গরায়ের পুত্র বঙ্কুবিহারী রায় | 
তৎ্পুল আবুরায় ১৬৫৭ খুঃ অন্দে বদ্ধমান চাঁকলার ফৌজদারের অধীনে বর্দমান নগরের 
অন্তর্গত পেকাবে বাগান বা রেখাবে বাজারের কোভোয়াল '9 চৌধুরী নিযুক্ত হন। তৎপুল 
বাবুরার বদ্ধমান পরগণ1 ও অন্ত তিনটি মহালের অধিকারী হইয়াছিলেন। তৎপুক্র ঘনশ্থাম 
রায় ও তৎপুত্র রুষ্খ রাম রায়। ইনি কয়েকটি নূতন মহাল হস্তগত করিয়া বাদশাহ আওরগগ- 
জেবের নিকট প্রথম নন্দ প্রাপ্ত ভন (১৬৮৯ খুঃ অন্ধ )। ইহারই সময়ে ১৬৯৭ খুঃ অবে 
চিতুয়া বরদার জমীদার শোভাপিংহ পাঠান-সর্দার রহিমখার সহিত মিলিত হইয়া! বিদ্রোহী হইয়া 
ইহাকে যুদ্ধে নিহত করেন্ন। তৎপুত্র জগত্রাম রায় দিলীর বাদশাহের নিকট ২য় সনন্দ 
প্রাণ্ড হইয়! ১৭০২ থুঃ অন্দে শক্রকর্তৃক কুষ্ণশায়র পুফরিণীতে নিহত হন। ইহারই পুন 
বিখাত যোদ্ধা কীর্টিচন্দ্র। তিনি চত্্রকোণা, বন্দী, বালিগড়ি ও বিঞুপুরের রাাদিগকে যুদ্ধে 
পরাজিত করিয়া তাহাদিগের রাজ্য হস্তগত করেন । পরে বিষুপুরের রাজার সহিত সন্ধি করিয়া 
নবাঁৰ মালিবদ্দীর পক্ষে মান্ভাটাদিগের সহিত যুদ্ধ করেন। তাহার মৃত্ার পর ১৭৪* খুঃ অন্দে 
তৎপুভ্র চিত্রসেন রায় বাদশার ৩য় সনন্দে প্রথম রাজোপাধি প্রাপ্ত হন। তিনি নিঃসন্তান 
হইয়া পরলোক গমন করিলে, তাহার ভ্রাতুপ্পুত্র ১৭৪৪ খুঃ অবে রাজ্যলাভ করেন। ১৭৫ 
থুঃ অব তিনি দিল্লীর বাদশাহ মহম্মশাহের নিকট নর্থ সনন্দ প্রাপ্ত হন ও কিয়দিন 
পরে মহারাজাধিরাজ উপাধি প্রাপ্ত হন। ইহার আমলে বদ্ধমান চাকলা ইষ্ট ইগডয়া 
কোম্পানীকে প্রদত্ত হইলে ইনি বীরভুমের রাজার সহিত বিদ্রোহী হন। ছুইবার ইষ্টইগ্ডয়া 
কোম্পানীর উন্দলকে পরাজিত করিয়া তৃতীয় বার স্বয়ং পরাজিত হন। তৎপরে ১৭৬* ও 
১৭৬১ ঘৃঃ অন্যে তিনি কোম্পানীকে স্বয়ং রাজস্ব প্রদান করেন। ১৭৬২ হইতে? ১৭৭৩ 
থুঃ অব পর্য্যস্ত কোম্পানী বদ্ধমান জমিদারী থাস দখলে রাখিয়া বর্ধমান রাঞ্জকে মালিকান! 
প্রদান করিতেন। ১৭৭০ খুঃ অবে মহারাজ তিলকচন্ত্রের মৃত্া হইলে তৎপুত্র তেজচন্জ্র 
রাজ্য প্রাণ্ত হন। ১৭৭১-১৮৩২ খুঃ অন্দ পধ্যত্ত মহারাজ তেজচজ্ রাজত্ব করেন। বদ্ধমান 
জমীদারীর রাজস্ব আদায়ের জন্য মহারাজ নবকৃ্ণ সাঁজোয়াল হইয়া ১৭৮-১৭৮২ খুঃ অন্দ 
পর্য্যন্ত বর্দমানে ছিলেন। মহারাজ তেজচন্দ্রের সময়ে চিরস্থায়ী বলোবন্ত হইয়াছিল? 


বর্দঘমান-রাজবংখ 


১৬ বর্তমান বদ্দমান 


বদ্ধমানরাঁজ-কর্তক পত্নী-প্রথার প্রচলন হইলে ১৮২৯ খ:ঃ অন্দে পন্তনী-আইন বিধিবদ্ধ হয়। 
মহারাজ তেজচন্দ্রের পু প্রতাপচন্দ্রের মৃত্যু হইলে মঞাতাপচাদ পোষ্যপুন্ররূপে গৃহীত হন। 
মহারাজ মছাতাপচাদ ১৮৩১-১৮৮১ খুঃ অব পর্যান্ত রাজত্ব করেন। ইনি মহাভারত ও হরিবংখ 
বাঙ্গলার় অনুবাদ করিম! বিতরণ করেন। তিনি নামের পুর্বে হিন্‌ হাইনেস্‌ 0715 17180111585) 
লিখিবার অধিকার পাইয়াছিলেন ও ব্যবস্থাগক সভার সভ্য হইয়াছিলেন। 
ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব ও কবি 

বিশ্বকোষ সঙ্কলয়িত। প্রাচ্যবিদ্াম হার্ণৰ শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় ঠিক করিয়াছেন, 
রাট়ীর ব্রাহ্গণদিগের ৫৬ গাইএর মধো ২৪ট গ্রাম বদ্ধমান জেলার মধ্যে আছে। 

শ্রগৌরাঙ্গদেব বদ্ধমান জেলার কাটোয়ায় সন্ন্যাস ধর্মে দীক্ষিত হন। বদ্ধমান জেলা 
শীথণ্ড, কুলীন গ্রাম প্রভৃতি স্থানে বহু বৈষ্ণব জন্মগ্রহণ করিগ্না বদ্ধমান জেলাকে পবিত্র করিয়া 
গিয়া,.ছন। কড়চা-্প্রণেতা গোবিন্দদাস বন্ধমানের কাঞ্চননগর পল্লীতে জন্ম গ্রহণ করেন। 
চৈতন্তচরিতামূত-রচয়িতা হকৃঞ্খদাদ কবিরাজ ঝামটপুরে, চৈতন্যমঙ্গল-প্রণেতাঁ জয়ানন্দ 
আমাইপুরে ও চৈতন্তমঙ্গল-প্রণেতা লোচন্দান কোগ্র।মে জন্মগ্রহণ কগরিয়াছিলেন। 

অনয্নামঙ্গল বা চণ্তী-প্রণেতা কবিক্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী ও কাশীরামদাদ বদ্ধমানের 
দামুন্ত1! ও পিঙ্গি গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। ধর্মঙ্গল-প্রণেতা ঘনরাম চক্রবন্তী খগঘোষ থানার 
অধীন কৃষ্ণপুরে জন্ম গ্রহণ করেন ও মহারাজ কীর্ডিচন্ত্রের সভাকবি ছিলেন। মহারাজ 
তেজচন্দ্রের গুরু সাধক কমলাকান্ত অন্বিকায় জন্ম গ্রহণ করিয়া চান্নায় বাল্যকাল আভবাহিত 
করেন ও শেষ বয়সে বদ্ধমান নগরে বাদ করিয়াছিলেন। রামরসায়ন প্রণেতা রখুনন্দন 
গোশ্বামা মানকরের সন্গিকটে সাড়াগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। 

প্ডত প্রেমঢাদ তর্কবালীশ ও বিখ্যাত যাত্রাওয়ালা নীলকণ্ঠ বদ্ধমান জেলার লোক 
ছিলেন। অক্ষরকুমার দত্ত, দাশরথি রাম্ন, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 
রাজকৃষ্চ রায়, মতিলাল রায়, চিরপ্ীব শর্মা ও যোগেন্দ্রচন্দ্র বন্ুর হন্মস্থানও বদ্ধমান জেলায় । 

বিখ্যাত গাঁ্ক দেওয়ান মহাশয় ও “নথি! শ্তটাম না আইল” গানের রচয়িতা! রমাপতি 
বন্দ্যোপাধ্যায় বর্ধমান রাঁজ-সংসারে চাকরী করিতেন। 


বদ্ধমান নগরের কথা 


নগর প্রবেশ করিতেই যে একটি বৃহৎ পুঙ্ষরিণী দৃষ্ট হয়, তাহ রাঁনীশায়র, মহারাজ 

কীর্ভিচন্দ্রের জননী রাণী ব্রজন্ন্দরী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত। দক্ষিণ ঘাটে 

শিলালিপি আছে। ইহার পশ্চিমে শামণায়র, ঘনশ্বাম রাম কর্তৃক 
প্রতিষ্ঠিত | ইহার পশ্চিমে কৃষ্চশায়র, কৃষ্ণরাম রায় কর্তৃক প্রতিষ্িত। 

.. কাঞ্চননগর পন্মীই পুরাতন বর্ধমানের বাণিজ্যের স্থান ছিল। এই কাঞ্চননগরের ছুরী- 
কাচি প্রদ্ধি লাভ করিয়াছে। এখানে রথযাত্রার সমরে মেলা হয়। মহারাজাদিগের 
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দুইটি কাষ্ঠের বৃহৎ রথ আছে। ইহার দক্ষিণ-পশ্চিমে রাস্তার উপর বারছারী নামে একটি ফটক 
আছে। প্রবাদ এইরূপ যে, মহারাজ কাঁত্িচন্ত্র বিষুপুর-রাজকে 
পরাজিত করিয়া কীন্ঠিচিহ্ন স্বরূপ এই ফটক প্রস্তুত করিতে 
আদেশ দেন। ইহাঁর দক্ষিণ-পূর্ববাংশে ইদিলপুর। বর্ধমান খাঁসে থাকিবার সময় এখানে 
ইষ্টইগ্ডিয়। কোম্পানীর কাছারী ছিল। 

কাঞ্চননগরের উত্তরে বাঁকা নদীর পরপারে রাজগঞ্জের মহন্ত-মহারাজের “অস্থল৮। 
এই সন্যাসিগণ নিম্বার্ক সম্প্রদায়তুক্ত । বর্তমান মহস্তমহারাজ আন্ুমানিক ছুই লক্ষ মুদ্রা 
ব্যয়ে নুতন মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। 

ইহার উত্তর-পশ্চিমে লাকুর্ডি। এখানে জলের কল আছে, ১৮৮৪ ৮৫ খুঃ অবে নির্মিত 
হয়। নিকটেই বর্ধমানের উত্তর-মশান-স্থিত দুল ভাকালীর মন্দির। দামোদরের তীরে ও 
ইদিলপুরের পুর্বে দক্ষিণ-মশান-স্থিত তেক্সগঞ্জের কালীর মন্দির। ইহাতেই অন্মান হয়, 
পুরাতন বদ্ধমান ইহারই মধ্যে অবস্থিত ছিল। 

লাকুর্ডির পৃর্ববে টিকরহাট ও কোটালহাট । টিকরহাটের দাঁমাদ্ররকুণ্ড নামক পুষ্ষরিণীর 
পঙ্কোদ্ধারের সময় বহু দদবমূতি ও স্তম্ত পাওয়া গিয়াছিল। কোটালহাটে সাধক কমলাকাস্ত 
বাস করিতেন। 

টিকরহাঁটের পশ্চিমোত্তরে কাজীর বেড় ও কাঁজীর হাট। তাহার পশ্চিমে মুদলমান- 
প্রধান গোদাপল্লী। প্রবাদ এইরূপ, পাঠানগণ প্রথমে গোদার রাজাকে পরাজিত করিয়া বদ্ধমান 
অধিকার করে। প্রথমে মুসলমানগণ পরাজিত হয়, পরে কৌশলে “জীওতকুণ্ড? নষ্ট করিয়া 
জয় লাভ করে। যে স্থানে প্রথমে মুসলমান নিহত হইয়াছিল, তাহা সহিদতল! নামে বিখ্যাত। 
সেখানে একটি পুরাতন মস্জিদ আছে । নিকটে গোদা-রাজার মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ বর্তমান । 
গোঁদার উত্তর-পূর্ব প্রান্তর মধ্যে মহারাজের দ্রিলকুশা বা গোপালবাগ অবস্থিত । 

রাজবাড়ীর উত্তর-পূর্বাংশে বোরহাটে মহারাজাদিগের পুরাতন জেলখানা ছিল। 
অপরাধীর কারাঁবাসের ব্যবস্থা ১৭৯০ থুঃ অবে ইষ্টইগ্ডিয়া কোম্পানী হ্বয়ং গ্রংণ করেন ও এই 
স্থানেই বহু দিন কোম্পানীর কাছারী ছিল। ইহারই সন্নিকটে মহারাজ নবর্ৃষ্ণ ছুই বৎসর 
বাস করিয়াছিলেন। তেওয়ারীদিগের বলত বাটা ইহার্ই সন্িকটে। 

রাজবাড়ীর দক্ষিণ-পশ্চিমে রাজ-কলেজ। ইহা প্রথমে বাঙ্গলা ও ইংরাজী বিস্তালয়রূপে 
১৮১৭ খৃঃ অন্দে স্থাপিত হয়। ১৮৮১ থ্‌ঃ অবে ইহা ২য় শ্রেণীর কলেজে পরিণত হয়। 
সন্নিকটে রাধাবল্লভ, অন্নপুর্ণ। প্রভৃতি ৩টি দেবার়তন আছে। - 

রাঁজ-কলেজের পুর্ব পুরাতন চক। ইহার উত্তরাংশে আওরঙ্গঞেবের পৌন্র আজিমুশ্বানের 
চাঁরি বৎসর বর্ধমানে অবস্থিতির সময় তৎকর্তৃক প্রতিষ্ঠিত জুমা-মস্জিদ আছে। পুরাতন 
চকের দক্ষিণে পীর বহরাম, শের আফগান ও কুতুব উদ্দীনের সমাধি 
আছে। বহরাম সন্্যাসধর্দম অবলম্বন করিয়া খরুর আদেশে 


পল্লী 


গীর বহরাম 


১৮ বর্তমান বর্ধমান 


মক্কীয় পিপাসিত তীর্ঘযাত্রীদ্বিগকে সুমীতল বারি পান করাইতেন, তজ্জপ্ত শক্কা! উপাধি পাঁন। 
তিনি বাদশাহ আকবরের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া! চট্টগ্রাম প্রদেশে তীর্থযাত্রার উদ্দেশ্তে যাইতে 
যাইতে পথিমধ্যে বর্ধমানে কিছুদিন অবস্থান করেন। যোগী জয়পালকে অলৌকিক কার্ধ্য 
দেখাইয়৷ তাঁহার আশ্রম প্রাপ্ত হন। তাহার রচিত কবিতার অন্গলিপি বর্তমান মাতোয়ালির 
নিকটে আছে। ১৫৭৪ খুঃ অন্দে তীহার লোকান্তর হয়। বাঁদশাহ জাহাঙ্গীর শের আঁফগানকে 
মারিবার জন্য নিজের ছুধ-ভাই কুতুব উদ্দীনকে বাঞ্ছলার সুবাদার করিয়া প্রেরণ করেন। 
রাজমহলে শের আফগাঁনকে মারিবাঁর চেষ্টা ব্যর্থ হইবার পরে শের বদ্ধমানে আদিয়! 
রাস করেন। এখানেও কুতুব উদ্দীন আগমন করিলে শের স্থুবাদারের সহিত সাক্ষাৎ করিতে 
গেলে কুতুবের সঙ্গিগণ তাহাকে অপমান কবেন। শের কুতুবের উদ্দেস্ত বুঝিতে পারিয়! 
কুতুবকে হত্যা করিলে কুতুবের অন্ুচরগণ শের আফগরানকে একযোগে আক্রমণ করিয়! 
নিহত করেন (১১০৬ খুঃ অবে)। কাহারও মতে এই ঘটন! স্বাধীনপুরে (সাধনপুর ) 
সংঘটিত হয়। সাঁধনপৃর পল্লী বদ্ধমান স্টেশনের উত্তরে । 
এই পুরাতন চকের দক্ষিণাংশে একটি ধ্বংসপ্রাপ্ত স্তপের খিলানের উপরি ভাগকে লোকে 
সুন্দরের সুড়ম্ব বলিয়া দেখয়। বিস্াস্ুন্দরের উপাখা।ন যে সম্পূর্ণ কা্ননিক, ভাহা বোধ করি 
এখন সকলেই স্বীকার করিবেন । 
রাজবাড়ীর পৃর্ববাংশ আগ্জমান বা কাছারী, মধ্যাংশ অন্তঃপুর ও পশ্চিমাংশ প্রাসাদ । এই 
পশ্চিমাংশের দক্ষিণ-ভাগে খন্ধর সা নামক ফকীরের সমাধি আছে। এই অংশের পুর্বে 
ব্রহান বাঁজার ছিল। 
রাজবাড়ীর পূর্বে শ্তামবাজারে ভাস্করসের অবতার স্বর্গীয় ইন্জ্রনাথের বাসবাটা আছে। 
ইহারই নিকটে জনৈক রাজপুরোহিত কর্তৃক ১১৬৮ সালে স্থ।পিত বহু শিব মন্দিরের 
ভগ্রাবশেষ আছে। 
/৮ শ্তামবাজারের পুর্বে বন্গমাঁনের অধিষ্ঠাত্রী দেবী সর্বমঙ্গলার সুবৃহৎ মন্দির অবস্থিত। 
রাজবাড়ীর ঠিক পূর্বে বড়বাঁজার ও তৎপুর্বে রাণীগঞ্জ রাজার। বড়বাঁজার রাস্তার পার্খে 
চাচ্চ মিশনারি সোসাইটীর প্রথম মিশনারি ওয়েটব্রেট সাহেবের স্মৃতিচিহ্ন রূপে একটি হল ও 
মহারাজ আফ.তাবচাদ কতৃকি স্থাপিত প্বদ্দমান রাঞ্জ ফি পাবলিক লাইব্রেরী” অবস্থিত। 
ইহারই পূর্বে “ষ্টার অব ইও্ডিয়া” গেট । লর্ড কাঞ্জনের বদ্ধমানে আগমনের ্মৃতিচিন্ স্বরূপ 
ইহা বর্তমান বদ্ধমানাধিপতি কর্তৃক নির্মিত হইয়াছে। 
ইহার পূর্বদিকে ১৮২* খুঃ অন্দে নির্মিত দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালত গৃহ | দক্ষিণে 
মহারাজাধিরাজ আফ.তাবঠাদের জন্ক-বংশ গোপালবাবুর সম্পূর্ণ ব্যয়ে নির্মিত স্ুবৃহৎ টাউন- 
হল। টাউনহলের দক্ষিণে বীরহাট! নামক পল্লী। ভারতচন্ত্রের “আট হাট ষোল গলি বত্রিশ 
বাজার*এর মধ্যে ৫টি হাট বর্তমান বদ্ধমানের পশ্চিম অংশে অবস্থিত। রাজবাড়ীর পুর্ববাংশ 
 সমন্ই মুরাদপুর নামে পরিচিত ছিল। বাঁকানদীর উত্তরে বর্তমান বন্ধমানের অধিকাংশ 
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বর্তমান বদ্ধম।ন ১৯ 


অবস্থিত। তেজগঞ্জের উত্তর-পূর্ব ও বাঁকার দক্ষিণ তীরে খাঁজানর বেড়, জগৎ বেড় ও 
মিএঞাঁর বেড় অবস্থিত। বেড় সম্ভবতঃ গড়খাইকরা স্থানের নাম। ১৭৪০-১৭৬১ খুঃ অব পর্য্যন্ত 
মাহান্টাগণ বর্থমানে অত্যন্ত উপদ্রব করে। সেই সময়ে এই বেড়গুলি নির্শিত হয়। 


খাল ও নদী 


বর্তমান বর্ধমানের মধ্যে কেবল কাঁঞ্চমনগর, ইদিলপুর, তেজগঞ্জ ও সদরঘাট পল্লী 
দাঁমোদরের সন্নিকটে অবস্থিত । ১৮৫২ খুঃ অন্দে গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক দামোদরের বাধ প্রস্তুত হইলে 
দামোদরের শাখা কাণ! নদীর মুখ বন্ধ হওয়ায় কাণা নদীর তীরে অবস্থিত গ্রামে জলকষ্ট 
উপস্থিত হয়। তন্নিবারণকল্পে ১৮৭৪ খুঃ অন্ষে একটি সাময়িক খাল কাটা হয়। ১৮৮১ খুঃ অব 
বর্তমান ইডেন খাল কাটা হয়। ইহা! জু্জুতি হইতে নির্গীত হইয়া জলের কলের নিকট বীকার 
মিলিত হইয়াছে, তৎপরে দামোদরের বাধের উত্তর পারব দিয়! দক্ষিণাভিমুখে চলিয়া! গিয়াছে । 

বাকা নদীর উপর ৩টি পুল আছে। প্রথম রাধাগঞ্জের পুল । ইহা! ১৮২১ খুঃ অন্দে মহারাজ 
তেজচন্ত্র কর্তৃক নির্শ্িত হয়। ২য় পুল সর্বমঙ্গলাঁর ঘাটের নিকট, মিউনিসিপালিটি কর্তৃক 
অল্পদিন হইল নিন্দিত হইয়াছে । ৩য় বীরহাটার পুল। ইহা ১৮০২ খৃঃ অবে কোম্পানী 
কর্তৃক বর্তমান গ্র্যাণ্ড টাঙ্করোডের উপর ২*০*২ ব্যয়ে নির্ষিত হয়। 


'বরকাঁর দক্ষিণ-তীরস্থ পল্লী 


খাজানর বেড় খাজা আনোয়ার শব্ের অপত্রংশ। খাজা আনোয়ার আজিমুশ্বানের মন্ত্রী ও 
সেনাপতি ছিলেন। রহিম খা চাতুরী করিয়! সন্ধির অছিলায় 
খাজা আনোয়ারকে ৭ জন অনুচরসহ সাক্ষাৎ করিতে বলিলে, 
থা আনোয়ার যেমন রহিম খাঁর নিকটে আগমন করিলেন, অমনই অসতর্কভাবে বহু সৈন্ 
কর্তৃক আক্রান্ত হইয়৷ নিহত হইলেন। আজিমুশ্বানের পুত্র ফরোথশিয়ার বাদশাহ হইয়। খাঁজ 
আনোয়ারের সমাধির জন্য ছুই লক্ষ মুদ্রা ও কয়েকখানি গ্রাম ব্যয় স্বরূপ প্রদান করেন। 
তাহাতেই খাজ! আনোয়ারের ও তাহার ৪ জন অন্ুচরের সমাধি সমন্বিত বেড়ের নবাববাড়ী 
নির্মিত হইয়াছে । এই বাটার সমস্ত গৃহগুলি খিলানে নির্শিত। ক্ষুদ্র ইক নির্মিত জালায়ন- 
গুলি ভ্রষটব্য। গম্ুজ ব্যতীত এখানে হস্তিপৃষ্ঠের স্যাম ২টি খিলান আছে। বৃহৎ গজগিরি 
পুফরিণীতে ১টি জলটুনদি আছে। 

খাজানর বেড়ের সন্নিকটে রম্পুর, গোলাহাট ও ভাতশাল! নামক তিনটি মুসলমান-প্রধান 
পল্লী। খাজানর বেড়ের পূর্বে জগৎ বেড় ও তাহার পুর্বে নীলপুর। এই নীলপুরের সন্গিকটে 
গ্রযাণ্ড ট্যাঙ্করোডের পার্থে কানাই নাটশালের ছুইটি কুঠী আছে। যেটি মিউনিসিপ্যাল 
সীমানার বাহিরে, সেটি ইষ্ট ইণ্ডিয়৷ কোম্পানীর কুঠী ছিল। নিকটেই বাম নামক পল্লীতে 
কোম্পানীর আমলে বছ তস্তবায় বাস করিত। এখনও বামে সুন্দর দেশী ধুতি প্রস্তত হয়। 
১৮০৩ খৃঃ অবে বা তাহার পূর্বে কোম্পানী ব্যবসা বন্ধ করিলে স্থৃকলের কুঠী ম্যানেজার টীপ. 


থাজ। আনোয়ার 


২০ বর্তমান বদ্ধমান 


সাহেবের স্থাপিত ডেভিড. আর্ষিন কোম্পানী এই কুঠী ক্রয় করিয়! নীষ্জীকুচীতে পরিব্তিত 
করে। ১৮৭৯ খু: অবে ইহাদের ব্যবসা ফেল হইলে, এই কুগী বিক্রীত হয়। ইহার বর্তমান 
অধিকারী চকদীঘির স্থ প্রসিদ্ধ জমীদার রায় শ্রীযুক্ত ললিতমোহন দিংহরায় বাহাছুর। 

ইষ্ট ইত্তিয়া কোম্পানীর জনৈক কর্মচারী কাণ্ডেন ইয়ার্ট ১৮১৬ খৃঃ অবে চার্চ মিশন 
সোসাইটা স্থাপন করেন। এই মিশন কর্তৃক এই সময়ে ২টি বাঙ্গলা বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। 
বিস্তালয়ের সংখ্যা বন্ধিত হইয়া পরে ১০টি পর্যন্ত হয়, ইহাতে ছাত্রসংখ্যা ১** পর্য্যস্ত 
হইয়াছিল। ১৮১৯ খুঃ অবে ইষ্ট ইপ্ডিয়া কোম্পানীর কুচীর পশ্চিম পার্খে এই মিশনের একটি 
আঁড্ড। ছিল। ১৮৭২ খুঃ অবে ম্যালেরিয়ার অত্যাচারে ছাত্র-সংখ্যা কমিয়া যাওয়ায় বিষ্ভালয়গুলি 
উঠিয়া যায়। | 


অন্যান্য বিবরণ 


বর্দমাঁম নগরের দৈর্ঘ্য ৩৮ মাইল ও বিস্তার ২'৩ মাইল ; আয়তন ৮৭১৬ বর্ম-মাইল ) 
লোক সংখ্যা ৩৫৯২১, তন্মধ্যে হিন্দু ২৬৫৩১ ও মুসলমান ৯১৫৮ । 

বর্ঘমীন নগর বিষুবরেখার ২৩" ১৪ ১০ উত্তরে অবস্থিত । বদ্ধমান নগরের কিধ্ৎ 
উত্তর দিয়া জেলার মধ্যে মকরক্রান্তি গিয়াছে । গ্রীনিচের অক্ষরেথা হইতে পূর্বদিকে ৮৭* ৫৩ 
৫৫” দূরে অবস্থিত । সমুদ্রপৃষ্ট হইতে ৯*৪ ফুট উচ্চ। ূ 

বর্তমান গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্করোড নগরের মধ্য দিয়া গিয়াছে । তত্তিন্ন কাঁলনা, কাটোয়া, বাকুড়! 
ও জাহানাবাদ যাইবার বড় রাস্ত। বর্দমান হইতে বাহির হইয়াছে । কীাটোয়ার রাস্তার সহিত 
গৌড় হইতে বাঁদশাহী রাস্ত। মিলিত হইয় বদ্দমান নগরের মধ্য দিয়া জাহানাবাদ অঞ্চলে 
গিয়াছে। 


মুদলমাঁন-যুগের এতিহীদিক মন্বদ্ধ 


পাঠানেরা। বঙ্গ-বিজয়ের প্রথম অবস্থায় বর্দমান জেলা অধিকার করে। তজ্জগ্ ইহার 
অধিকাংশ শরিফাবাদ সরকারের অন্তর্ণত বলিয়া আইন্-ই-আঁকবরীতে উল্লিখিত হইয়াছে । 
১৫৭৪ খৃঃ অন্দে বঙ্গের শেষ স্বাধীন রাজা দাঁউদ খার পরিবারবর্গ বর্ধমান নগরে ধৃত হয়। 
বর্ধমান শের আঁফ গানের জায়গীর ছিল। সাহাজাদা খুরম বিদ্রোহী হইয়া বদ্ধমান অধিকার 
করিয়াছিলেন । শোভা মিংহের বিদ্রোহের পর অরঙ্গজেবের আদেশে সাহাজাদা আজিমুশ্বান 
বিজ্রোহ দমন ও পরে শাস্তি স্থাপনের জন্ত বদ্ধমানে প্রাসাদ নির্দাণ করাইয়া তথায় ৪ বর 
বাস করেন। সুফী বায়াজিদ নামক ফকীর বর্ধমানে বাস করিতেছেন শুনিয়া তাহাকে 
আনিবার জন্ত তিনি স্বীয় পুত্র ফরোথশিয়ার ও করিম উদ্দীনকে প্রেরণ করেন। ফরোখশিয়ার 
্বীয় অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়। ফকীরের পাদ বন্দনা করিলে ফকীর আশীর্বাদ করিলেন, 
পতুমি দিল্লীর সিংহাঁদন লাত করিবে” আিমুখ্া বাদশাহী লাভের আকাঙ্ষ! নাই জানাইলে, 
ফকীর স্বীয় আগীর্বা? বাক্য প্রত্যাহার করিতে পারিবেন না বলিয়া অসামর্থয জ্ঞাপন করিলেন। 


বর্তমান বদ্ধম।ন ২১ 


ফকীরের ভবিষ্যদ্বাণী যে সফল হইয়। ছিল, তাহ! ইতিহাসের পাঠক জানেন। ফরোখশিয়ারের 
ব্যয়ে নির্মিত মস্জিদ ও ফকীরের সমাধি কালনা রোডের পার্থে খাপুকুরের সন্নিকটে 
অবস্থিত | 

বদ্ধমান নগরের ১ ক্রোশ পশ্চিমে নবাবের হাট নামক স্থানে মহারাজ তেজচন্ত্রের জননী 
মহারাণী বিঞ্ুকুমারী কর্তৃক কয়েকটি মন্দির ১৭৮৮ খুঃ অন্দে স্থাপিত হয়। মন্দিরগুলি 
আয়ত-ক্ষেত্রাকারে অবস্থিত। 

কালনার ১*৮ শিব মান্দর বৃত্তাকারে ছুই পংক্তিতে অবস্থিত। কালনায় কী্চিচন্দ্রের 
পরবর্তী কয়েকজন মহারাজের “সমাজ” আছে। দইহাটে কীগ্ডিচন্দ্রের ও পুর্বববন্তী মহারাজ- 
দিগের “সমাজ” আছে। 


শ্ীরাখালরাজ রায়। 


4 তরিকত 


উজানি ও মঙ্গলকোট 
উজানি নগর 


উত্তর-রাটভূমি পরিদর্শন পৃর্ব্বক লুপ্ত প্রতিহাসিক সত) আবিষ্ষার ও প্ররত্বতত্বের অনুসন্ধান 
করিবার জন্ত আমরা মঙ্গলকোট ও উজানি-ভ্রমণে গমন করিক়্াছিলাম। উজানি ও মঙ্গল- 
কোট প্রাচীন এতিহাসিক স্থান। ধনপতি দত্ত ও শ্রীমস্ত দন্ত এবং খুঙ্পনা সম্বন্ধে কবিক্কণ- 
চণ্ডীকাব্যে সবিশেষ উল্লেখ আছে, তীহাদ্ের বাসভবন উঞ্জানি নগরে ছিল। উজানি বা মঙ্গল- 
কোঁটে বিক্রমকেশরী নামক এক রাজ! ছিলেন। 

উজানি একটি পীঠস্থান। তথায় দেবী ভগবতীর কনুই পতিত হইয়াছিল। দেবী মগ্গল- 
চণ্ডী এবং ভৈরব কপিলাম্বরের অবস্থান জন্য উজীনি বা মগগলকোট হিন্দুমাজ্রেরই তীর্থস্থান। 
এই উজ্ানিতে লোচনদাস জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বৈষ্ণব কবিগণ তাহাকে বড়াইবুড়ীর 
অবতার বলিয়! বিশ্বাস করেন। লোচনদাস চৈতন্যমঙ্গল গ্রস্থ রচন। করিয়াছিলেন । 

বদ্ধম'ন জেলার অন্তর্গত কাটোয়! মহকুমার অধীন মঙ্গলকোট থানার অন্তর্গত পরগণ| 
অ।জমৎ্সাহীর মধ্যে উজানি নগর অবস্থিত! 'উজানি নগর, বলিলে এখন আর সাধারণে 
বুঝিতে পারিবেন না। উজানির লে গৌরবস্থৃতি মুছিস্না গিয়াছে । উজ্জানির সম্পদ্‌, বাণিজ্য 
ও জনবুলতা এক্ষণে কল্পনার বিষয় হইয়া! পড়িয়াছে। যখন গৌড় বঙ্গের রাজদানী ছিল, 
তখন উজানির গৌরব ছিল। গৌড়ের ধ্বংস হইয়াছে, উজানিও সেই সঙ্গে মহিমাচ্যুত 
হইয়াছে । যখন ধনী বণিকৃগণের বাণিজ্যপোতগুলি ভ্রমরার ঘাটে বাধ! থাকিত। তখন এই 
স্ানের নাঁম ছিল উজানি ) মুসলমান বাঁদশাহী দপ্ডুরে উজানির নাম হয় “নুগ্রাম । চৈতন্ত- 
মঙ্গল-প্রণেতা লোতনদাস (ভ্রিলোচনদাল ) তাহার জন্মভূমির নাম “তকোগ্রামঠ বলিয়াছেন। 
তাহার ভার্ধ্য! পন্তিসহবাসে বঞ্চিত হইয়। এই গ্রামের নাম “কুগ্রাম রাখিয়াছিদেন। গ্রাম- 
বাসর! সতীর সক্মান রক্ষার জন্ত 'কুগ্রাম' এবং লোচনদসের সম্স্রনর জন্ত 'কোগ্রম+ এই 
উভয় নাঁমই ব্যবহার করিয়া থাকেন। বাদশাহী “আগাম” নামের ব্যবহার আর নাই। 

মঙ্গলকোটের পুলিশ-&দন হইতে উত্তর-পুর্বাংশে উজানি অবস্থিত। এই উন্নত স্থানে 
দীড়াই॥| উজানি নগর দেখিতে বড়ই লুন্দর বোধ হয়। কুণুর নামক কেদারবাছিনী ক্ষুদ্র 
আোতম্বিনী বাকিয়! খাকিয়া কোগ্রামের দক্ষিণ ও পুর্ববপার্থ বেন করিয়া অজয়নদে আত্মদমর্গণ 
করিয়াছে। কুগুরের উত্তরে ক্ষুদ্র প্রান্তর, পার্থে 'আড়ওয়াল (আড়াল নামক ক্ষুত্র পল্লীর 
ঘন পাদপশ্রেণী, দুরে উজানিকে আবৃত করিয়! ছোট ছোট গুন্স হইতে অশ্বথ ও বট তরুগুলি 
নিবিড় ভাব ধারণ করিয়া! গহিগাছে, মধ্যে মধ্যে জটাজুটধারী ালতরুগুলির শীর্ষদেশ দেখ। 
যাইতেছে, দূর হইতে উজানি যেন একটি বনভূমি বলিয়া মনে হইয়াছিল। 


উজানি ও মঙ্গলকোট ২৩ 


মঙ্গনকোট হইতে স্বল্পতোঁয়। ফুপুর নদী পার হইয়া! উত্তরমুখে কিঞ্চিৎ গমন করিলেই ন তি- 
বৃহৎ এক অশ্বখ তরুতলে কতিপয় বন্তবুক্ষলতাচ্ছাদিত ধ্বংসপ্রায় একটি প্রাচীন মস্জিদ্‌ দেখ! 
যায়। এখন সেটি প্রায় ইষ্টকত্ত,গ, তন্মধ্যে মস্জিদের ভগ্রপ্রায় কিয়ণংশ আজিও দাড়াইয়! 
রহিয়াছে । সে মস্দিদ্টি ইষ্টক ও চূণ দিয়া গাঁথা হুইয়াছিল। ইহা ছুই হইতে তিন শত 
বংসরের প্রাচীন বলিয়া মনে হয়। ইছার কি নাম, স্থানীয় লোকে তাহা অবগত নছে। এই 
মন্জিদের অতি নিকটে একটি ক্ষু্দ গ্রাম, গ্রামের নাম 'আঁড়ওয়াল। তথায় যে কয়েক 
ঘর অধিবামী আছে, তাহারা মোসলমান। এই ক্ষুদ্র আঁড়ওয়াল গ্রামটি দুই ভাগে বিভক্ত ; মধ্য- 
ভাগে একটি শুষ্ক কেদাঁরবাছিনী নদীর গর্ভ বর্তমান রহিয়াছে। এই শুদ্ধ ক্ষুদ্র আোশুম্বিনীর 
গর্ভ অতিক্রম করিয়া আড়ওয়ালের উত্তর অংশ দিয়া, গ্রামান্তরে যাইবার পথ প্রপারিত 
রহিয়াছে। গ্রামের এই মংশে আর একটি স্বদ্জিদের চিহন মাত্র পড়ি! রহিয়াছে। কুথুর 
নদী তীরে এক অজ্ঞাতনাঁম কাঞ্ধির বাটার ধ্বংসাবশেষ আছে। আজিও কাঁজির সান্বাধ! 
রোগাক ও গৃহের মেঝের কিয়দংশ বিদ্যমান রহিয়াছে । অধিকাংশ গৃহচিহ্ন কুণুব-গর্ভে বিশীন 
হইয়! গিয়াছে। কুণুরনদীর শুক্ষপ্রায় সামান্ত জলধারা ধীরে ধীরে প্রবাহিত হইতেছে। 
নদীগর্ভ ইষ্টকস্ত,পে প্রায় পুর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। এই স্থানের নদীর "আড়ানী+ বড় উচ্চ। নদী- 
গর্ভে অবতরণ করিয়া আড়ানী-গাত্রে কোন প্রকার প্রাচীন চিহ্ন বর্তমান আছে কি না, 
অনুসন্ধান কর! হইল। ইষ্টকময্প গৃহভিত্তি এবং মুত্তিকাঁপাত্রের চূর্ণরাঁশি নদীপ্রবাহে মৃত্তিকা! 
হইতে উন্মুক্ত হুইয়1 পড়িয়া'ছ» দেখা গেল। ক্রমে উত্তর অংশে মৃত্তিকাপাত্রচুর্ণপরিপূর্ণ একটি 
ডার্গ! পার হইয়া ছু চারিটি বাব্লাগাছের পা্খ দিয়া কোগ্রাম-সীমায় উপস্থিত হওয়া যায়। 

শ্রীযুক্ত কুমুদরঞ্জন মল্লিক বি, এ, মহাশয় ও তীহার কতিপয় বন্ধুবর্ম বিশেষ সাহায্য 
বরিয়াছিলেন। ঘনবন্তবৃক্ষমমাকীর্ণ নিবিড় বনভূমির মধাস্থ একটি সঙ্কীর্ণ পথ ধরিয়া গ্রামের 
মধ্যে প্রবেশ করা যায়। গ্রামটিও বনভূমি । সম্মুখে এক স্থবৃহৎ কটবৃক্ষের পশ্চিম পার্থ 
ভগ্ন প্রাচীর-বেষিত গ্রাঙ্গগমধ্যে একটি ক্ষুদ্র নবনির্িত ইঞ্টকগৃহ দেখা গেল। ইহাই বর্তমান 
কালের চণ্তীর দ্েউল। এই স্থানেই মঙ্গলচণ্ডীর অবস্থান। ইহারই পার্থখে ধন'তি দন্ত 
সাগরের বাসভবন ছিল। |] 

মজল5পিকার মন্দির 

মনিরপ্রাগণে গ্রবেশ করিতে হইলে, পশ্চিম পার্খ দিয়া পুর্ববমুখে প্রবেশ করিতে হয়। 
বর্তমান মন্দিরটি দক্ষিণদ্বার। দীর্ধে ২২ ফিট ৬ ইঞ্চি, প্রস্থে ২১ ফিটু। মন্দিরমধ্যে কাঠের 
নিংহাসনের উপরে পিন্তলময়ী দশভূজ| মহিষমর্দিনী সিংহ্বাহিনী চণ্ডিক! দেবী বিগ্তমান রহিয়া- 
ছেন। তাহার দিংহাসনের পুরোভাগে একটি প্রস্তরের বৃষ । বামে প্রন্তরের পলতোন। 
কষ্ণবর্ণ লিঙ্গমুণ্তি-হইহারই নাম কপিলেশ্বর। তাহার বামে পদ্মাননোপরি অবহিত ধ্যানী 
ৃদ্ধমৃত্তি, তাহার বামে গৃহের কোণে একটি বৃহৎ খড়গ। বুন্বমুত্তিটি উর্ধে ১--৯, প্রস্থে ১১ 
পুরু ৩| উ্জানির মঙ্গলচণ্ডিক গীঠাধিষ্ঠাত্রী দেবী এবং উঞ্জানি একটি পীহস্থান মধ্যে গণ। * 


২৪ উজানি ও মঙ্গলকোট 


গটউ্রজজানিতে কফোনি মঙ্গলচ্তী দেবী। 
ভৈরব কপিলাগ্ঘর শুভ ষাঁরে সেবি ॥* 
--গীঠমাল!। 
তত্্রচ়ামণি নামক তন্ত্রের মতে উদ্জানি নামক স্থানে ভগবতীর কৃর্পরদেশ পতিত 
হইয়াছিল এবং দেবী মঙ্গলচণ্ডীক| ও তৈরব কপিলাম্বর তথার নিয়ত অবস্থান করেন) 
কুজিকাতন্ত্রে ্ললকোটে উক্ত পীঠস্থান বলিয়া নির্দিষ্ট আছে। শিবচরিত নাঁমক সংগ্রহ- 
পুস্তকে উ্গীনিতে গীঠস্থানের কথা লিখিত আছে । 


্ লোচনদাসের পাট 


মঙ্গলচণ্ডিকা দেবীর দেউল হুইতে গ্রামের মধ্য দিয়া কিঞি উত্তর-পূর্ববকোণে গখন 
করিলে “লোঁচনদাসের পাঁটে' উপস্থিত হুওয়া 'যায়। লোচনদাসের সঘাধি-গৃহটি ক্ষুদ্র ও 
ইক-নির্শিত। সমাধিগৃহের প্রাঙ্গণে দক্ষিণ মুখে প্রবেশ করিতে হয়। মন্দিরটি দক্ষিণ, 
ঘবারা। এই সমাধি-গৃহটি দীর্ঘে ১৫ফিটু ৩৮ ইঞ্চি, গ্রস্থে ১২ফিট ১৮ ইঞ্চি। গৃহের 
মধ্যে লোচনদাসের পিরামিডাকৃতি (71800199] ) সমাধি বিছ্ধমান রহিগ্নাছে। সমাধির 
উন্তরাংশে শ্র্রগৌর-নিতাই-এর মুন্মন মুর্তি প্রতিঠিত রহিয়াছে। সমাধিগৃহ্প্রবেশের দ্বারের 
উভয় পার্শে ভিত্তিগাত্রে সংবন্ধ প্রন্তরের ছুইটি চতুভূজ ঝিষুমুস্তি আবদ্ধ রহিয়াছে । মুসথি় 
অতি সুন্দর ও অনুমান একাদশ কি ছাদশ শতাব্দীতে নির্শত। 

সমাধিষনদিবের বাহিরে পুর্ব্বভাগে মাধবীলতার তলে ছোট বড় দশটি পিরামিভাকতি 
সমাধিচিহ্ন বিদ্যমান রহিয়াছে। প্রাঙ্গণের দক্ষিণভাগে একটি ক্ষুদ্র ইষ্টক-নিশ্দিত স্থান, 
তাহার তিনটি অংশ। উহার ছুই পার্থে ছুইটি দেড় বা ছুই হস্ত উচ্চ ছাদযুক্ত অতি 
্ষুদত্বারবিশিষ্ট গৃহ, মধ্যস্থল উন্ুক্ত। এই ক্ষুদ্র গৃহের পূর্বপার্থে উদয়টাদ মহান্তের 
সমাধি এবং পশ্চিমে বীরচাদ অবধূত গোপাঞ্ির ও তীহার প্রস্থতির সমাধি বিস্তমান 
রহিয়াছে । এই ছুই সমাধিস্থানের মধ্যস্থিত অংশে একটি সুন্দর কৃষ্চ-প্রস্তরনির্দিত জৈন 
তী্থস্করমুন্তি নিগ্মান ছিল। এই মুত্রিটি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের জন্ক সংগৃহীত হইয়! 
কলিকাতায় আনিত হইয়াছে। 

তীর্ঘস্করমুত্তি-পরিচয় 

মুছিটি দিগম্বর, কাল প্রস্তরের উপর খোদিত, প্রস্তরটি উচ্চতায় ২৩০ “ইঞ্চি, গ্রন্থে 
১৪।* ইঞ্চি, স্থুলতায় ৩ ইঞ্চি। মুপ্তির মত্তকে একটি ছত্র বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহার 
ছুই পারে ছুইটি ডন! কোন অদৃশ্ঠ ঝাদক কর্তৃক ধ্বনিত হইতেছে। ইহা! হইতে বুঝিতে 
হইবে যে, ছুন্দুভিনিনাদ হইতেছে। তঙ্গিয়ে মালাহন্তে ছইটি উভ্ভীয়মান অগ্ারোমুখি, 
তাহাদের নিয়ে, মুনির দক্ষিণ পারে ক্ষুদ্র ক্র চায়িটি দেবমুত্তি খোদিত রহিয়াছে। 
তন্মধ্যে প্রথমটির বদন শাশ্রবিঘ্ডিত। তাহার এক হন্কে গদা, অন্ত হস্তে অভয়মুদা। 


উজানি ও ম্গলকোট ২৫ 


দ্বিতীয় মুন্ডিটি ধ্যানমুদায় অপগ্থিত। ভুতীরটির দর্দিণ হস্তে »গদা। আর বামহস্তে 
জাতদেশ সংস্থাপিত। চতুর্থ মুন্ভির দক্ষিণ হস্তে অভঙ্গমুদা, বামহস্তে বরদ-মুদা এবং 
তাহার শ্বশ্র বিগ্কমান রহিয়াছে । বামধিকের পচট মুদির মধ্যে প্রথমটির দক্ষি! 
হস্তে পদ্ম, বামহৃস্তে ঘট। দ্বিতীয় মুর্তির দক্ষিণ হস্তে পঞ্ম এবং বামহস্তে গদা, তন্নিন 
মূর্তির ছুই হস্তেই পদ্ম বির'জিত রচিয়ছে। চরর9৫থটি পুরুষের উদ্ধাঙ্গের মূর্তি, তাহার 
দুই হস্ত মম্পষ্ট, মস্তকে আভামণ্ড। রহিয়াছে । সর্ণনিষ্ মূর্তির উপরাদ্ধ কোন 
স্রীলোকেক প্রতিকৃতি এবং শির্াদ্ধ সর্পপুচ্ছবং, তাভার দক্ষিণ হস্তে অনি ও বামহন্তে 
চর্ম নিগ্ঘমান। এই নয়ট শুর্রিই আসনে উপবিছ। বিশেষ পরীক্ষার পর স্থির হইয়াছে 
যে, এই মুন্তি নটি নবগ্রহের। উহাদের নিনে তীর্থগ্করের ছুই পার্খে দুইটি চামরধারী 
পুরুষ-সুর্ঠি, তাহারই ন্যায় গুইটি পদ্মের উপর, দণ্ডারমান 'রহিয়াছে। ইহার পরই পাদপাঠ 
আরম্ভ হইফাছে। তাহার মধ্যভাগে তার্পস্করের ঠিক পদতলে একটি শায়িত মৃগশুর্তি। এই 
লগ্ন দেখিয়। মুণ্ডিটিকে যোড়শতম তীর্ঘপ্নর শান্তিনাথ অবধূত বলা হইয়াছে |* মুগের 
এক্ষণ পাশে নিম্মাভার করিতমুধি আর পাদপাঠে দুই প।রে ছুইটি নৈবেস্ | 

লোচন্দাঃদর পাটের বর্তমান মহান্তের নান হরিদাস মহান্ত, তিনি বাউলপন্থী 
সমাধি-প্রাঙগণের পৃর্বাভাগে উক্ত বাবাজীর আখড়াবাড়ী। 


অজয়নদ 


কৃগ্রাম বা কোগ্রামের উদর পার্শে অজদ্নদ। লোঁচন্দাগের বাটা হইতে অজন্ম অতি 

লিকটে। আময়া অজয়তীরে এক 'অশ্বথমূণে শিলা উপবেশন কবিলাম। অঞ্জয় অতি বুদ্ধ 
অবস্থায় উপস্থিত হইয়াছে, বানুকান্তপেব অন্তরালে অভি সন্তর্পণে ধীরে দীরে পুর্দমুখে 
প্রবাহিত | উদ্ভম নাই, ১%লভা নাই । 'অজ:য়র এই অবস্থ। দেখিয়া! মনে হইল, ঘনবাম যে 
অদয়ের বন! করিয়াছেন, এ অজয় বুঝি সে অজয় নহে। ঘনরামের অঙয় যথার্থই 
অয় ছিল। 

" প্রলয় দারুণ বাণ আইল হেন কালে। 

তরল তরঙ্গ তেজে কুল উৎলে ॥ 

কল কল কবর কথন কানে কান। 

দেখিতে দেখিতে বড় বেড়ে গেল বাণ ॥” 

ঘনরাম-পর্মমল, অষ্টাদশ সূর্গ। 


বর্ধমান কাঁলে অজয় কুগ্রাম গ্রাস করিতেছেন। কোগ্রামের তীরভূমি সুউচ্চ আড়ানী। 


এই স্থানের সমতল ক্ষেত্রে লোচনের ম্মরণার্থ উজ।নির মেলা বসয়া থাকে। 
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৬ উজ(নি ও মজ্জলকোট 


কুণুর-সঙগমন্থল 
এই স্থ/ন হইতে পূর্বমুখে অগ্রীদর হইলে, অজয় ও কুথুরের সঙগমস্থল। অজয় ও কুণুর- 
সঙ্গমের পশ্চিমেই উজানির মহাশ্মশান-তুমি । 
এই উজানির মহাশ্বশানের এক পার্থ 'খড়ামোক্ষণ নামক গবিত্র তীর্থক্ষেত্র। ইহার 
পার্থেই “থাঁড়গড়া”, তৎপরেই নদীদ্বয়ের সঙ্গমস্থলের দক্ষিণপার্খে কবিকস্কণ-চণ্ডীকাব্যোক্ত 
'ভ্রমরার দহ” । প্রাচীন 'ত্রময়ার দঃ উপস্থিত বালুকান্ত,প ও পলিমাটী পড়িয়৷ কৃষিভূমিভে 
পরিণত হইয়াছে। 


খড়গমোক্ষণ 


সম্বন্ধে যে দুইটি প্রবাদ এতদঞ্চলে প্রচলিত ছে, তাহা সংক্ষেপে লিখিত হইল। 

প্রধম--বিক্রমাদিত্য নামে কোন নরপতি বেঙাপসিদ্ধি ব্যাপারে খড়গাঘধাতে জনৈক 
সরাদীর শিরশ্ছেদন করেন। ব্রহ্ষহুত্যাপর!ধে সেই খড়া দেই রাজার হস্তে সংলগ্র হইয়া 
থ্রাকে। বহুতীর্ঘ-ভ্রমণের পর উজানির এই মহ্াশ্মশানে অনয়নদতীরে খড়গ হস্ত হইতে চাত 
হুইয়। পড়ে এবং মহারাজ পাঁপ হইতে মুক্তিলাভ করেন। 

দ্িতীয়--এক র্যক্তি খড়ীত্ারা তাহার ভ্রাতার মস্তক ছেদন করে। এই ভ্রাড়হ্ত্যারূপ 
মহাঁপাঁপে সেই খড্জা তাহার হস্তে সংলগ্ন হইয়া যায়। এই 'খড়ীমোক্গণ' বলিয়। খ্যাত প্রাস্তরে 
আঁদিলে তাহার সেই মহাপাপ-বিমোচনের প্রত্যক্ষ গ্রমাণস্বরূপ হস্তনংবদ্ধ খড়ণ স্থলিত হয়। 
এই উভয় প্রবাদবশত্ঃ এই খড়গমোক্ষণের মাঠ তীর্থরূপে বিবেচিত হইয়! থাকে। অগস্তাপি 
পৌষসংক্রাস্তির দিনে এই স্থানে স্বানার্থ বু লোকসমাগম হইয়া থাকে এবং এই স্থানে একটি 
মেলা বসে। ইহার পার্থেই 

মাড়গড়া 

নামক স্থান। এই স্থানটির নাম “মাড়গড়া' কেন হইয়াছে, জিজ্ঞান। করায় শ্রীযুক্ত কুমুদরঞ্জন 
মল্লিক মহাশয় বলিলেন, এই স্থানে অজয়ের ধারে ধনপতি দত্ত সদাগরের দ্বিতীয়া স্ত্রী খুল্লপন। 
ছাগী চরাইবার সময় বিশ্রাম করিতেন। প্রবদ এই যে, খুল্পনা এই স্থানে ভাত রাধিয়! 
তাতের মাড় গালিয়! ফেলিতেন। 


ভ্রমরার দহ 


খড়ামোক্ষণ ও মাড়গড়ার অন্তিপূর্বভাগে কুণুর ও অজয়সজম-পারশ্ব ভ্রমর়ার দহ। 
উজানি যখন বণিক-সমাকুল ছিল, তখন এই ভ্রমরার দছে তাহাদের বাণিজা তয়ণী লৌহ- 
শৃঙ্ঘলে আবদ্ধ থাকিয়া শোভ! পাইত। ধনপতি এই ভ্রমরার দহে ভিঙ্গায় চাপিয়া সিংহলে 
বাণিজ্য করিতে গমন করিয়াছিলেন। তাহ।র পুজ শ্রমস্ত দত্ত এই ভ্রমরার দহে সাতখানি 
*সমুদ্রগামী পোত ভাঙাইয়। সিংহলে পিতার অনুসন্ধানে গমন করেন । 


উজাঁনি ও মঙ্গলকোট ২৭ 


"প্রথমে ভ্রমরাজলে, শ্রীমস্ত নৌকায় চলে, 
পুজিয়। মঙ্গলচণ্ডিকায়। 
এড়ায় ভ্রমরা-পাঁশি, সম্মুখেতে উজানি, 


নিজ-গ্রাম এড়াইয়। যাঁয় ॥”__-কবিকম্ণ 


বণিকেরা যখন সফরে বাহির হইতেন না) তখন তাহাদের ডিঙ্গাগুলি ভ্রমরার জলে নিমগ্ন 
থাকিত। বাণিজ্য-গমনের পূর্বে জল হইতে নৌকাগুপি তুলিয়! মেরামত ও গাবকালী 
করাইয়া ব্যবহার করিতেন। ভ্রমরার দহ তখন খুব গভীর ছিল। ডুবুরী নামাইয়া ডিঙ্গা- 
গুলি তুলিতে হইত। 
পপুরব্ব হইতে ছিল ডিঙ্গা ভ্রমরার জঙ্লে। 
উুবুরী লইয়! সাধু গেল তার কুলে । 
ঘাটে জলদেবতার করিল পূজন। 
জলেতে ডুবুৰী গিয়! নামে ছুই জন ॥*__কবিকস্কণ 
এই ভ্রমরার জলে ধনপতির মধুকর, দুর্গাবর, শব্খচড়, চক্জ্রবাল, ছোটমুখী, গুয়ারেখী 
নাটশাল নামক সাতখানি স্ুবৃহৎ নৌকা] নিমগ্ন ছিল। 


শ্রীমন্তের ডাজা 


মন্গলচণ্তীর দেউল হইতে প্ুর্বদিকে কিঞ্িৎ অগ্রনর হইলেই দক্ষিণভাগে একটি স্ুবৃহৎ 
উন্নত ডাঙ্গার উপর বুহৎ অশ্বখতরু বর্তমান রহিয়াছে । এই স্থানটি প্রাচীন কালে লোকবাঁস- 
ডূমি ছিল বলিয়া বিবেচনা হয় । বর্তমান কালে এই স্থানটি বনাবুত অবস্থায় রহিয়াছে । এই 
স্থানের অনতিপূর্বভাগে একটি উন্মুক্ত উচ্চ ভূখণ্ড বর্তমান রহিয়াছে, তাঁছাতে মধ্যে মধ্যে আকন্দ 
পুষ্পের ক্ষুদ্র গাছ হইয়াছে, এই স্থানের নাম শ্রীমস্তের ডাগ1। ডাঙ্গার অনতি উত্তরে অজয়ন্দ 
এবং পূর্বভ।গে ক্ষীণ কুণুরনদী প্রবাহিত। শ্রীমন্ত পিতার সন্ধানে সিংহলে যাইবার জন্ত 
মঙগলচণ্ডীর দেউলে মহামায়াকে পুজা ও প্রণাম ককরয়! যাত্রা করেন এবং গৃহ হইতে নিজ্ধান্ত 
হইয়া গ্রথমে এই ডাঙ্গায় দীড়াইয়৷ অনতিদূরস্থ ভ্রমরার দহের পোঁতগুলি দেখিয়াছিলেন। 
শ্রমস্ত যা! করিয়! এই স্থানে প্রথমে ঈীড়াইয়াছিলেন বলিয়া এই স্থানের নাম 'শ্ীমস্ত-ডাঙগাঃ 
হইয়াছে। এই স্থানে জননী খুব্পনা শ্রীমস্তকে আশীর্বাদ করিয়া বলিয়াছিলেন,-_ 


ণথুল্লন1 বলেন ছির। শুন মোর বাণী। 
বিপদে রাঁখিবে তারা নগেন্রনন্দিনী ॥*--কবিকস্কণ 
বর্তমান কালে কোগ্রামনিবাসী নরনারীগণ বিজয়াদশমীর দিবস দেবীর ঘট-বিসর্জনের 
পর মঙ্গলচণ্ডীর দেউলে গমন করিয্ন! মহামার়ার চরণে প্রণাম করিয়া, এই শ্রীমস্ত-ডাঙ্গায় 
আগমন করিয়া যাত্র। করেন। শ্রীমস্ত এই স্থানে যাত্র। করিয়। সিংহলে গমমপূর্ধবক সিদ্ধকাম 
ইইয়াছিলেন বলিয়া! এই স্থানের প্রতি সাধারণের যথেষ্ট ভক্তি ও বিশ্বাস রহিল্নাছে। 


২৮ উঙ্জানি ও মঙ্গলকে।ট 
মলগলকোটের বর্মন দর্শনীয় স্থান 
মঙ্গলকোট-পরিক্রমণ 

মঙগলকোটের পুলিশ-স্েমনাট জা উচ্চ ডুথণ্ডের উপর অবগ্থিত, কুণুব নদীহীর্ণ 
সমতলক্ষেত্র হইতে এই স্থানের উচ্চতা! পচিশ হইতে ত্রিশ খিটু হইবে। অতি সুন্দর শ্থান। 
যখন মঙ্গলকোট সজীব ছিল, তখন রঃ স্থান কোন দেবালয় খা ধনী জনগণের হন্দ্যাবশীতে 
পরিশোভিত ছিল বলিয়া মনে হয় | স্থানটর চতদ্দিক্‌ ইঞষ্টক-মমাকীর্ণ ও উপরি ইষ্টক- 
নির্মিত বহু গৃহভিত্তির চিহ, পরিলক্ষিঠ হইয়াছিল । এই স্থানটর দন্দিণ, পশ্চিম ও উত্ভব- 
ভাগে নিয়ভূমি। পুলিশ-্টদনট, যেন একটি অন্তরীপের নাসাগ্রে অবস্থিত | এষ শান 
হইতে চতুদ্দিকের প্রাকৃতিক দৃষ্ঠ অতীব মলোগ্ব। এই স্থানের পশ্চিমাংণে অশ্বথ, খেজুর ও 
[বিবিধ বন্তরুক্ষে একটি কুঞ্জবাটিকার সৃষ্ট করিয়াছে । সেই শ্বভাবগাত কঞ্জবনের মধ্যে 
বন্ধেকটি ইষ্টক-নিম্মিত সমাধি ভগ্রাবস্থায় বিদ্যমান বাহ্য়াছে । এই স্থানে 

০11লাম পরঞ্জতন 

মামক পাঁচ জন গাজী চিরনিদান্ন নির্দিত আছেন। ভাহাব মঙ্গলকোট অধিকাঁব 
করিতে আনিয়া জনৈক হিন্দু নরপতির হস্তে নিহত ইইফাছিলেন বলিস! প্রকাঁশ। শ্রদ্ধেদ্ 
গপ্ত যোলবী মহমদ ইনস্মাইল সাহেব আমাদিগকে মঙ্গগকোটের মোসলম।ন 
অপিকারকাল হইতে বর্তমান কাল পণ্যন্ত বু কাভিনী সংগ্রহ করিয় দেন। উত্ত মৌপবা 
সাহেব মক্গকোট-পরিক্রমের প্রধাল পাঞ্ডা হইরাছিচলন | আহার সাহাযো মঙ্গলকোটেব 
দর্শমীয় ছাঁনগুলি অনার়!সে দর্শন এবং প্রচ্েক গানের প্রাচীন কাহিনী শরণ করিয়াছি । 

গোলাম পঞ্জতনের স্মাধিস্থান হইতে পৃর্দদুখে কিবিৎ অগ্রণর হইলে, উদ্ধর-দক্ষিণে 
প্রসারিত 'একটি গ্রাথা পথেব সহিত আমাদের গন্থুবা পথ মিশিয়া গেল । এই স্থানের 
ঠিক পূর্বদিকে চতুদ্দিকে ই€কণবাক্ষপ্র ভগ্ন গ্রাচীর বেস্ীত একটি নুতন মগজিদ্‌ দেখা 
গেল। মস্ভিদ্টির বাহিরের প্রাঙ্গনে পুর্বমুখে প্রবেশ করিয়া মূল মস্জিদ্- প্রাঙ্গণে উত্তর- 
মুখে প্রবেশ করিতে হয় । এই মসজিদের নাম 

(কায়ার সাহেবের মস্জিদ্‌ 

প্রচীন মস্জিদ্টি ভগ হইবার পর উহার গানে একট মম্জিদ্টি নির্িত হইসাছে। এই 
মস্জিদের সুখে একখ।নি খে।দিত শিলাফলক সংবদ্ধ রঙ্গবিছে। ইহী হইতে হিঃ ১২২৫ সালে 
ইহা সংস্কুত হইয়াছে বলিয়! অবগত হওয়া যায়। 

মস্জিদের উত্তর অংশ প্রাচীর-বেষ্টিত। তথায় কয়েকটি প্রাচীন ধবণের সমাধি বিগ্কমান 
ব্ুহিয়াছে। এই স্থানে চারিটি প্রস্তরগ্র-থত পয়ঃ প্রণালী বিগমাঁন রহিয়াছে। 


মৌলনবী সাহেব ফাকরের মস্জিদ্‌ 
কোয়ার গার্থেবের মদ্জিদ্‌ ত্যাগ করিয়! দকক্ষিণিকে কিপিং অগ্রনর হইয়' পূর্বমুখে 


উজানি ও মগল্গুলকে।ট ২৯ 


থানিক পণ অতিবাহিত করিলেই ডাহিন ভাঁগে একটি প্রাচীন ভগ্র মস্জিদ্‌ নয়ন,গ!চৰ 
হয়। এই মস্জিদের ছার পুব্বমুখে | মগ্জিদ্‌্ট প্রাচীন ধরণের ও বহির্দেশ বাঙ্গালা 
ঘরের আকারে নির্দত। গৌড়ের কদমরম্ল মস্জিদ্‌ যে ধরণের, ইহার আকার ও গঠন 
কতকট! সেই প্রকার। অনেকে এই মসজিদের দাঁম বলিতে পারিলেন না। কেহ বলিলেন, 
"মৌলবী সাহেব ফকীরের মদ্জিদ্‌।” 


ম্ঙ্গলকোটের হাট 


এই মস্জিদের নিকট হইতে পূর্বমুখে আন্দাজ এক রশি গমন করিলে বাঁমে দাতব্য 
চিকিংসালয় এবং তাহারই পর্ব "দক্ষিণ কোণে প্রাচীন অট্রালিকার ভগ্ন স্তপ দৃষ্টিগোচর হয়। 
ভগ্ন স্তপের উত্তরে একটি ক্ষুত্র হাট, সেই দিনু বলিয়াছিল 


মৌলান। হামিদ দানেশমন্দের মস্জিদ্‌ 


মঙঈগলকোটের হাটের দক্ষিণেই দুই শত পঞ্চাশ বর্ণ ফিট পরিমাণ ভূখণ্ডের উপর একটি 
বাঁপভবনের চিহ্ন বর্তমান রহিয়াছে) এই বাসভবন তিন ভাগে বিভক্ত, সর্ব পশ্চিমের 
অ'শে মস্জিদ্‌ ও সমাঁধিক্ষেত্র, তৎপরে ছুই খণ্ড ছুই জনের সদর ও অন্দর খিশি্ট বাসভব 
ছিল। হাটের উপর দিয়া দক্ষিণমুখে উক্ত প্রাচীন বাসভবনে প্রবেশ করা যাঁর়। যেস্থান 
দিয়। প্রবেশ করিতে হয়,,দেই স্থানটি উত্ত বাটা-প্রবেশের প্রধান দ্বার। ছ্বারের উপর 


নাকারাখান। 


ছিল। উক্ত নাকারাথানা! ১৮ বর্গ ফিটু পরিমাণ ভূমির উপর নিম্মিত ছিল। এই দ্বার দিয়] 
দক্সণ মুখে কয়েক হস্ত অগ্রসর হইলেই একটি কাঠচাপা বৃক্ষ দেখা যায়। এই স্থানের 
পশ্চিমাংশেই একটি নবনির্মিত মৃন্জিদ্‌। মস্জিদ্‌-প্রাণে পশ্চিম মুখে প্রবেশ করিতে হয়। 
প্রাঙ্গণট ধাধান। প্রাচীন ভগ্ন মসজিদটির ইষ্টকরাশি অপসারিত করিয়া! সেই স্থানে সেই 
প্রান মন্জিদ্‌ অপেক্ষ। কিঞ্চিৎ ক্ষুদাক।রের এই মস্জিদ্ট নিশ্মিত হইয়াছে । অগ্তাপি গেই 
প্রাচীন মস্বজদের কোণের একটি স্তস্ত বা মিনার বিদ্যমান রহিয়াছে। এই" নূতন মস্জিদে 
একখানি হোগড়া-অক্ষরমালা-থোদি ত শিলাফলক আবদ্ধ রহিয়াছে । এই শিলা।লপি হুইতে 
জানা গিয়াছে যে, ১০৬৫ হিজরিতে সম্রাট সাজাহানের রাজত্বকালে প্রাচীন মস্জিদ্‌টি 
নির্শিত হইয়াছিল। এই মস্জিদের দক্ষিণপ।র্থে কারুকার্ধ-খচিত বাঙ্গালা ধরণের একটি 
সুর গৃহের মধ্যে 
মৌলান! হামিদ দীনেশমন্দের সমাধি 


বিষ্ঞমান রহিয়াছে । ইহার দ্বারদেশ কানের খুপরিকাটা কপাটদ্ারা বন্ধ রহিয়াছে। 


সমাধিগৃহটি দীর্ঘে ২২ ফিট ২ ইঞ্চি। এই সমাধিগৃহের সম্মুখভাগে মৃত্তিকোপরি বাঙ্গালার 
*ম্বাধীন রাঁজ। সুলতান হোসেন সাহের সময়ে উৎকীর্ণ লিপিযুক্ত একখানি প্রস্তর পতিত 


৩৪ উজাঁনি ও মঙ্গলকোট 


রহিয়াছে। এই প্রস্তরের খোদিত লিপিটি বাঙ্গালার সুলতান আলাউদ্দীন হোসেন সাহের 
রাজত্বকালে ৯১৬ হিজিরিতে নির্মিত হইম়াছিল। 
মৌলান। দানেশমন্দের সমাধির দক্ষিণে আর একটি ক্ষুদ্র সমাধিগৃহ বর্তমান রহিয়াছে। 
তাহাতে 
মিএ। হজ্জ উল্লা শাহগ 
নামক জনৈক ব্যক্তি চিরনিদ্র।য় নিদ্রিত রহিয়াছেন। ইহার সনুথে তাহায় স্ত্রী সাছেলা 
বিবির সমাধি বিগ্তমান রহিয়াছে । «ই স্থানের দক্ষিণভাগ বহু সমাধি-চিহ্কে চিহিত রহিয়াছে। 
তাহার দক্ষিণে একটি চতুষ্কোণ পুক্করিণী। একদিন এই পুষ্করিণীটির চারিদিক সোঁপান-শ্রেণীত্ে 
শোভিত ছিল, তাহার চিন্ক বর্তমান, রহিয়াছে । এই পুঞ্ষরিণীর নাম 
মাইনে পুর 
মাইনে পুকুরে নান করিয়া মৌলান! হামিদ দানেশমনেোর সমাধিপ্রাঙ্গণে দেহ লুঠন করিলৈ 
বহুপ্রকার চন্রোগ আরোগ্য হুইয়! থাকে, এ প্রকার বিশ্বাম এতদঞ্চলে বিশেষভাবে বদ্ধমূল 
রহিয়াছে। এই পুষ্ষরিণীর পশ্চিম পাহাড়ে সুবৃহৎ বহু ই্কগুহ-শোভিত 
কাজি খোদা নওয়াজ 
সাহেবের ঝগতবন ছিল। এক্ষণে ইহার বহু অংশ ধ্বংসন্তপে পরিণত হইয়া গিষজাছে। 
কাজি সাহেব একজন লব্প্রতিষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন। 
বাধাপুকুর ও হামামখান! 


মৌলাঁনি হাজি দাঁনেশগন্দের ও মিঞ। শ! হজ্জ উল্লার বাধভবনের উত্তরে প্রায় ৭৫ ফিট 
দীর্ঘ এবং ৫* ফিট প্রস্থ জলভাগময় একটি সুন্দর পু্রণী রহিয়াছে। বখন এট সকল স্থান 
সৌধমাঁলায় শোভিত ছিল, তখন এই পুফ্করিণীর চতুষ্পার্শ ইষ্টক-গ্রথিত পসোপানাবলীতে 
পরিশোভিত ছিল। আজিও তাহার চিহ্ক বর্তমান রহিয়াছে। আজিও জলের উপর ৩টি 
সোপান বর্ধমান রহিয়াছে । এই বাঁধা পুফরিণীর বিশেধ কোন নাম নাই। দেশের লোকে 
বাধাপুকুর বলিয়া থাকে। ইহার পূর্বদিকে স্ন্দর ইষ্টকময় হাউজখানা বা হাঁমাম্থান। 
বিদ্ধমান ছিল। এখন তাহার কতক চিহ্ক বর্তমান রহিয়াছে । এই পুষ্করিণীর জল নলপথে 
উক্ত গৃহে প্রবেশ করিত। এই পুরিণীর জল অন্ত এক প্রকাঁও হাঁধান স্ুুরঙ্গপথে মৃত্ভিক- 
ত্ত্তর দিয়! আট দশ রশি দূরে | 


ফুলধাগে 

জল সরবরাহ করিত। প্রবাঁদ,--মাইনে পুকুর, বাঁধাপুকুর ও ফুঁলভাগের পুকুর 'এই তিনটি 
পুষরিণীতে মৃত্তিকাত্যন্তর দিয়! নলপথে জলের সংযে।গ ছিল। বাধাপুকুর হইতে পূর্বভাগে 
ফুলবাগে, যাইবার পথ। বর্তমানকালে ফুলবাগে আঁর ফুলগাছ নাই, ইচ্ুক্ষেত্র, আলুন্ 
এক্ষেত্র ইত্যাদিতে শোভিত রহিয়া্ছ। ফুলবাগে একটি ছোটখাট পুষ্করিণী আছে। তাহার 


উজানি ৫ মঙ্গলকোট ৩১ 


উত্তর দিকের ঘাটটি বাঁধান ছিল। ঘাটটি প্রস্থে ৭১ ফিট ৬ ইঞ্চি। পুক্ষরিণীর পশ্চিম ধারে 
একটি সুন্দর ইষ্টকগৃহ ছিল। সাধারণে সেই গৃহটিকে 
ফুলবাঁগের হাউজ ঘর 

বলিয়া! থাকে। ইহ! অতি প্রাটীন। এই হাউজঘরটি দীর্ঘে ৫ ফিট এবং প্রস্থে ৪ কিট 
মাত্র। পুক্করিণীর দিকে হাউজগৃ্থের মধ্যগত একটি বাধান উদার” দেখ! যাঁয়। ইহ! ইক 
ও লতাপাতায় বুজিয়! গিয়াছে । ইদারার ব্যান ৫” পাঁচ ফিট ৮” আট ইঞ্চি। হামামথানার 
পশ্চিমে ভিত্তিগাত্রে তিনটি মৃত্তিকানলের ছিদ্রমুখ পর পর উপরি উপরি বর্তমান রহিয়াছে দেখা 
যায়। উক্ত নল দিয়! হাউজঘরে ফোয়ারার জল উঠিত এবং তথ হইতে ফুলবাথে বিতরিত 
হইত। উক্ত নলের মুখের ব্যাস ৬” ইঞ্চি। ্ 

গ্রাথের পূর্ব-দক্ষিণভাগ বেষ্টন করিয়া আমিবার ময় আমরা একটি নামহীন ভগ্ন মদ্ঞিদ্‌ 
দেখিতে পাই। তথায় কয়েকটি বাঁধান কবর ছিল। তংপরে পুনশ্চ পুলিশ সনে আপিয়া 
বিশ্রামের পর অপরাহে মঙ্গলকোটের উব্য়াংশ পরিভ্রমণে গমন করা গেল। কোর়ার 
সাহেবের মদ্জিদের উত্তর পার্থ দিয়া পূর্বমুখে স্থুউচ্চ ভূভাঁগর উপর দিয়া গমনকালে বহু 
বাসভবনের চিহ্ন পরিলক্ষিত হইতে লাগিল। সম্মুখে একটি উদ্মুস্ত উন্নত ক্ষেত্র, তথায় 
বুক্ষাদি নাই । খোলামকুচি, ইটের কুচিতে সেই স্থানটি বিছান রহিয়াছে । ডাঙ্গার মধ্যস্থলে 
বৃষ্টির জলপরিমাণ-জ্ঞাপক বন্ত্ স্থাপিত রহিয়াছে । এই স্থানটির নাম 

বিক্রমাদিত্যর ডা! ব! বিক্রমজিতের বাড়ী 

বিক্রমাদিতোর রাঁজভবনের আর কোন চিহ্ন বর্তমান নাই। চিহৃগুলি বিরিধ কারণে কালের 
নোঁতে ধুইয়া মুছ্য়! লইয় গিয়াছে। কেবল স্থৃতি জাগাইবার জন্ত নামটি বর্তমান আছে। 
পতিত উন্নত ভূমিটির পরিমাণ আন্দাজ কুড়ি পঁচিশ বিঘা হইবে। ইহার আয়তন আরও বৃহৎ 
ছিল, এই স্থলের অবস্থ। দর্শনে তাহ! বেশ বুঝিতে পাঁর। যাঁয়। বিক্রমাদিত্যের বাসভবনের 
অধিকাংশ অংশ সাধারণের বাসভবনে পূর্ণ হুইয়! গিয়াছে। মধ্যে মধ্যে অনেক উদ্বাস্ত হইয়া 
পড়িয়া আছে। চতু্দিক্‌ ঘুরিয়! দেখিলে বৌধ হয়, অনুমান ছুই শত বিঘাঞ্লইয়! একটি 
বাড়ী ছিল। গ্রামবামীর অধিকারে আসিতে আদিতে এই দানান্ত মাত্র স্থান পতিত রহিয়াছে। 
এই স্থানের উত্তর-পশ্চিমাংশ আরও উচ্চ, তথায় ইই্টক-ম্ডিত কতকগুলি সমাধি বিদ্ধমান 


রহিয়াছে । ৬ই স্থানে নাকি 
গজন্বী গাজী ৃ 
চিরনিদ্রায় নিড্রিত্ রহিয়াছেন। তাহার পরিবারবর্গ ও আত্মীয়-স্বজনের মৃতদেহ এই 


স্থানে সমাহিত করা হইয়াছে । ইহাও বিক্রমাদদিতোর গড়ের এক অংশ । এই বিক্রমাদিত্যের 
বাড়ী নামক ভাঙ্গাটি মঙ্গলকোটের মর্থাৎ গ্রীন গড়বেষ্টিত স্থানের ঠিক মদ্যভাগে অবস্থিত 
ছিল। এই স্থানে রাজার গ্রাগাদ ছিগ। এই রাজ প্রাসাদ মঙ্গলকোট নামক দুর্গ দ্বাব অভ্ভি- 

রক্ষিত ছিল। ্‌ 


৩২ উজানে ও মঙ্গলকোট 


"উঞ্জানি নগর অতি মনোহর 
বিক্রম-কেশরী রাজ11* 

এই সেই উজজানিরাজ বিক্রমকেশরীর রাজবাড়ীতে আমর! দীড়াইয়া রহিয়াছি। উজ|নির 

"মঙ্গলকোট” নামক দুর্গ অধিকার করিবার জন্ত 
সপ্তদশ গাজী বা পীরের 

প্রাণ বিসজ্জন দিতে হয়, তবে মঙ্গলকোট মোসঙ্গমানের হস্তগত হয়। মঙ্গল- 
কোটের অধিবাঁসিগণ বর্ষাকালে বা খুব এক পসলা! বৃষ্টি হইলে পর এই রাজবাড়ীর উপর, পথে 
ঘাটে সোণ! খুঁজিয়া বেড়ায়। অনেকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বর্ণকণ! প্রাপ্ত হয়। এই স্থানে অনেকে 
অনেক প্রকাব ধাতব দেবদেবী-মুঞ্ডি গ্রাপু হইয়ছে। এই স্থান হইতে বা মঙ্গলবোটের 
বু স্থান হঈতে অনেকে অনেক অর্থও গ্রাপ্তু হইয়াছে । এই বিক্রমাদিতোর ডাল! বা 
বাড়ী খনন করিলে বহু প্রাচীন নিদর্শন প্রাপ্তির সম্ভব রহিয়াছে । উচ্চ ভূখণ্ড হইতে জল 
গড়াইয়! নিষ্নডূমিতে পড়াতে অনেক স্থানেব মুত্তিকা কর্তিত হইয়া গিয়াছে । উনত ডান! 
কাটিয়া একট পথও নির্মিত হইয়াছে । মেই পথের ধারে ডাঙ্গার একাংশে প্রাচান 
প্রথায় এরথিত ইষ্টকের স্ুবুহৎ স্তপের নিয়ভাগ দাড়াইয়া রহিয়াছে, দেখ গিয়াছে। এই 
স্থানে সুবৃহৎ ইষ্টক!লয় থাকার ইহাই একটি চিহ্ন বূলিতে হইবে । এই ডাঙ্গাটি অন্য জম 
হইতে বিশ ফিটু উচ্চ হইবে এবং যে অংশে কবর রহিয়াছে, সেই অংশের সচ্চতা ত্রিশ ফির 
কম হইবে না। | 

বামে “ভাছপাঁড়? দৃষ্ট হয়। উত্তর মুখে কয়েক রশি পথ অতিক্রম করিয়া উত্তর-দক্ষিণে 
বিস্তীর্ণ একটি প্রকাণ্ড দীঘি দেখা গেল। তাহা যথেষ্ট জলচর পক্ষ:তে পরিপুর্ণ রহিয়াছে । 
এই দীঘির নাম 

মঙ্জলিস্দীঘি 

এই মজলিসদীঘির পশ্চিম পার্খ দিয়! উত্তরমুখে দীঘি অতিক্রধ করিগেই সম্গুথে 
উন্নহ ভূখণ্ডেরউপর স্তুবৃহং একটি ভগ্ন মদ্জিদ্‌ দৃষ্টিপথে পতিত হয়। মস্জিদের উপর 
বটতরু নিরাজ করিতেছে। এই মসজিদের ন।ম 

বড়বাজারের মস্জিদ্‌ বাঁ হোসেনশাহী মস্জিদ্‌ 

প্রায় কুড়ি পচিশ ফিটু উচ্চ ভূখণ্ডোপরি লোহিতবর্ণের 'এক বৃহৎ মস্জিদ্‌ ছাঁদহীন- 
প্রায় ভগ্াবস্থার ঈ।ডাইয়। রহিয়াছে । উত্তর ও দক্ষিণের মস্জিদ্গাত্র ধুলিতে মিশাইয়া 
গিয়াছে । মস্জিদের সন্ুথে অর্থাৎ পূর্বদিকে 

রাজদীঘি 

নামক একটি চতুষ্কোণ বৃহৎ পুক্ষরিণী বর্তমান রহিয়াছে । ইহার পূর্বপার্খ দিয়া কাটোয়া 
গমনের পাক৷ রাস্ত! গ্রদারিত রহিয়াছে । মস্জিদ্‌টি ষে স্থলে নির্দিত হইয়াছে, এই স্থানুটি 


উজানি ও মঙ্গলকোট ৩৩ 


উন্নত কবিবাঁর জগ্গ রাঁজদীঘির কর্তনকালে সমুদায় মাটী পশ্চিণ পাহাঁড়েই জমা কর! 
হইয়াছিল। অন্ত তিনটি পাড়ে আদৌ মাটীর স্তপের চিহ্ন নাই। 

মস্জিদ্টি চতুক্ষেণ, সম্মুখে ও পশ্চাতে পাঁচটি করিয়া থিলান বিদ্যমান রহিয়াঁছে। 
দক্ষিণ ও উত্তরদিকের দেওয়ালে দুটি করিয়! দ্বাব ছিল। সম্মুখভীগের দেওয়ালের বাহির 
দিকে বিবিধ প্রকারের খোদিত ইষ্টক-সমবায়ে আম্রশাখা ও লতা পুষ্প-পাঁতার আকুতি 
অঙ্কিত রহিয়াছে । মস্জিদের এই সব অলঙ্কার এখন একে একে খমিয়া পড়িতেছে। গত 
ভীষণ ভূমিকম্পে এই মস্জিদের যথেষ্ট ক্ষতি হইয়াছে । 

প্রত্যেক খিলানের অধোঁদেশে পাথরের *হাঁসকল" ও কবাঁট পরাইবার স্তান-চিহ্ন বিদ্যমান 
রহিয়াছে । ইহ!তে বোধ হয়, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কর্পাট দ্বারা মস্জিদের প্রবেশপথ 
বদ্ধ করিয়া রাখ! হইত। |] 

খিলানগুলি গ্রায় ১৫ ফিট উচ্চ। উত্তরদিকের খিলানটি পড়িয়৷ গিগনাছে। প্রত্যেক 
খিলানের অভ্যন্তরদেশ নুন্দর কারুকাধ্যবিশিষ্ট । অভ্যন্তরদেশ ইষ্টক দ্বাব আচ্ছাদিত, তাহার 
উদ্দে প্রস্ফুটিত পদ্ম খোদিত রহিয়াছে ছুই খিলানের মধ্যস্থিত প্রাচীরগাত্রের স্তস্ত প্রস্তর ছারা 
গঠিত। স্তন্তের পাদদেশে একখান! প্রশস্ত গ্রন্তর, তাহার উপরে তদপেক্ষ! আকৃতিতে ছোট 
আর একখান! প্রস্তর । এইব্দপ পরস্পর প্রশস্ত ও অপ্রশস্ত প্রস্তরের সমষ্টিতে সমস্ত স্তম্তগুলি 
নির্শিত হইয়াছে । স্তস্তনকুলের পাঁদদেশের প্রস্তরগুলি গৃহতলের উপর স্থাপিত এবং 
তাহার সমস্থত্রে আর একসা'র প্রস্তর ভিত্তিগাত্রে সংবদ্ধ থাকিয়া গৃহতলের চত্ুর্দিক বেন 
করিয়া রহিয়াছে । এইবরূপভাবে আর এক সারি প্রস্তর স্তম্তদকলের শিরোদেশস্থ প্রস্তবের 
সমান্তরালে চতুন্দিকের প্রাচীরের গাত্রে বি্বমান ছিল। ভিত ৭সাত ফিট ৩ তিন ইঞ্চি 
পুরু। এইট মস্জিদ্‌টি দীর্ঘে ৯১ ফিট. ও গ্রন্থে 5১ ফিট; চারি কোণে চারিটি মিনাঁরেট 
ছিল। মসজিদের অভাস্তরভাগে দেওয়ালগারে কয়েকটি কুলুঙগী ছিল। 

এই মস্জিদে যে সমুদায় প্রস্তর ব্যহৃত হইয়াছে, তাহা এক শ্রেণীর নহে এবং সমস্ত 
প্রস্তরগুলি সমানভাবে মস্যণ কর! হয় নাই। প্রস্তরগুলিব আকুতি ও গঠন দেখিলেই 
মনে হইবে, ইহা এই মন্জিদের জন্য প্রস্তুত হয় নাই। পূর্বে এই সমুদয় প্রস্তর অন্য 
কোন গৃহে ব্যবহার কর। হইয়াছিল। তথায় বিভিন্ন উদ্দেশ্য সংসাধনার্থ গ্রস্তরসমূহের 
ব্যবহার হুইম্ুছিল। এ স্থানে আনি মন্জিদের উপযোগী করিবার চেষ্টা হইয়াছিল, কিন্ত 
তাহা যথাযথস্থানে সংবদ্ধ কর! হয় নাই। 

চক্্রসেন রাজার নামাঙ্কিত শিলাফলক 

মস্জিদের সম্মুখভাগের অভ্যন্তরদিকে, মধা প্রবেশঘ্বারের বামদ্দকের স্তম্ভের পাদদেশের 
প্রস্তরথণ্ডে *্শ্রীচন্ত্রসেন নৃপতিশর নাম প্রাচীন বঙ্গাক্ষরে খোদিত রহিয়াছে। এইরূপ 
অক্ষরমালা-খোদিত "সার চারিখানি প্রস্তর উক্ত মস্জিদ্‌-অত্যান্তরের দেওয়ালস্থিত প্রস্তরে , 
দেখা গিয়াছে । 


৩৪ উজানি ও মঙগলকোট 


বে।ধ হয় একখান প্রকাও প্রস্তরে শ্রীচন্দ্রসেন রাঁজার একটি খোদিত লিপি পূর্ববর্তী 
কোন দেবালয়ের কোন প্রস্তরথণ্ডে উৎকীর্ণ ছিল। মোঁদলমনগণ তাহ! ভাঙ্গিয়া, কয়েক 
খণ্ডে ৰিভাগ করিয়া বর্তমান মস্জিদ্‌ নির্মীণ কালে ব্যবহার করিয়াছল। এই অঙ্গর' 
মালাখোদিত প্রস্তরথণ্ডগুলি মস্জিদের উপযোগী করিয়া লইবার জন্য শিল্পিগণ পল তুলিতে 
গিয়৷ অক্ষরমালার অধিকাংশ কর্তন করিয়া তুলিয়া ফেলিয়াংছ। যাঁহ! সামান্ত অবশিষ্ট 
আছে, তাহ! হইতেই শ্রীচন্তরসেন নৃপতির নাম উদ্ধার হইয়াছে। 
মিহরাব 


পশ্চান্ভাগের দেওয়ালের ভিতরদিকে তিনটি মিহরাৰ আছে। মিহরাবের কতক 
অংশ প্রস্তরে ও কতক অংশ ইঞ্টুকে নির্মিত। ইহা একার্ঘ কর্তিত গণ্ুজের স্তায় 
আক্কৃতিবিশি্ এবং ইষ্টকময় প্রশ্দুটিত পন্মপুপ্প দ্বারা স্ুশোভিভ। নীচে এক সারি 
কল্কা ও তন্িয়ে ছুই সারি চৌখুপী কাজকরা আছে। উত্তর ও দক্ষিণদিকের মিহরাব 
ছইটি সম্পূর্ণভাবে ইষ্টকদ্বার! নির্দিত এবং পূর্ববৎ কারুকার্য্েশোভিত। 

গাড়ার গাথুনি 

মসজিদের দেওয়ালের মধাভাগ ভাঙগ! ভাগ! ইষ্টকরাশি দিয়! পূর্ণ কর! হইয়াছিল 
এবং উক্ত অংশের গাথুনির জন্ত “খোলাম্কচি”-বিশিষ্ট মৃত্তিকা ব্যবহার হইয়াছিল। মধ্যে 
মধ্যে উক্ত অংশে চিত্রবিচিত্র কর! পূর্ণ ও সমস্থল ইষ্টকও দেখা যায়। 

এই মস্জিদে আরবী ও পারসী ভাষ।য় লিখিত কোন লিপি দৃষ্ট হয় না। মঙ্গলকো'টের 
বৃদ্ধ মৌলবী মন্বম্মদ ইস্মাইল সাহেব বলেন যে, এই মদ্জিদের শিলাণিপিটি সাজাহানের 
সময়ে নির্মিত মস্জিদে স্থানাস্তরিত করা হইয়াছিল। পুর্বে উক্ত শিলালিপির কথা 
বল! হইফাছে | উহ স্থুলতান্‌ আল!উদ্দীন্‌ হোসেন শাহের রাজত্বকালে ৯১৬ হিজপিতে 
নির্মিত হইয়াছিল। এই মসগ্দ্টির নিন্মীণপ্রণালী দেখিলে স্পষ্ট বোধ হয় যে, উহা 
বাঙ্গালার স্বাধীন সুলতান্গণের রাজত্বকাপে নির্মিত ভঈয়াছিল। সম্ভবতঃ উহ! ভোসেন 
শাহ ব1 নসরৎ শাহ এতদুভয়ের রাঙগত্বকালে নির্দ্িত বলিয়া অনুমান কর! যাইতে পারে । 

ব্গদেশের এসিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকার দেখ। যায় যে, ১৮৭৩ খুষ্টান্দে অধ্যাপক 
ব্রকম্যান কর্তৃক মঙ্গলংকাঁট হতে একটি শিলালিপি সংগৃহীত হইয়াছিনু। ইহাতে 
লিখিত আছে যে, *৩* ছিজিরিতে মহম্মদ নসরৎ শাহের রাজত্বসময়ে মিএএ মুয়জ্জম কর্তৃক 
একটি মস.জিদ্‌ নির্মিত হইপনাছিল। 

খোঁদিত লিপি 

ষঙ্গলকোটের প্রান্তস্থিত বড়বাঁজার বা নুতন হাটের মস্জিদের বিষয় পুর্বে বর্ণিত হুই- 
ফাছে। এই মস্জিদ্মধ্যে উদ্মসেন নামক জনৈক রাজার নামাঙ্কিত খোদিত লিপিযুক্ত 
করেকখ্ প্রস্তরফলক আবিষ্বত হইরাছে। মসজিদের প্রত্যেক ধিলানের পার্থ যে হইটি 
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গুস্ত আছে, তাহ! ইষ্টকনির্মিত, তবে যে স্থানে খিলানের ইষ্টক শেষ হইফাছে, 
সেই স্থানে এক এক খণ্ড প্রস্তর সন্গিবিষ্ট হইয়াছে । এই প্রস্তরগুলিতে স্থানে স্থানে 
খোদিত লিপি আছে। খোদিত লিপিগুলির অধিকাংশই অস্পষ্ট; অনুমান হয়, যে স্থানে 
মন্জিদ্টি নির্মিত হইয়াছে, সেই স্থানে পুর্ব্বে কৌন দেবালয় ছিল, তাহারই খোিত শিল|ফলক- 
খানি খণ্ড খণ্ড করিয়া মস্জিদ্‌-নিন্মীণকালে ব্যবহার হইয়াছে । নৃতন হাট বা বড়বাজারের 
মসজিদটি একটি উচ্চ মৃৎ্পিণ্ডের উপরে নির্মিত, চতুঃপার্স্থিত সমতল হইতে বিংশতি 
হস্ত উচ্চে ইহার ভিত্তি অবস্থিত। ইহার সম্মুখে ও দক্ষিণ পার্থ অনেকগুলি উচ্চ মৃংপিও ও 
বৃহত বৃহৎ দীর্ঘিক| আছে। তিন খণ্ড প্রস্তরের খোদিত লিপি এখনও পাঠ করা যাঁয় ঃ__ 


(ক) ১1 *** আচন্দ্রসেন নুপ ত (1) রণ সেন্‌ * নায় 
হা: 7.5 শ্রী ১. 


বাঙ্গালার ইতিহাসে চন্দ্রসেন রাজার নাম নৃতন। ইতিপূর্ববে কোন ধ্রতিহাসিক গ্রন্থ বা 
খোদিত লিপি হইতে চন্দ্রসেনের নাম পাওয়| যায় নাই। নূতন হাটের মসজিদের খোদিত 
লিপি হঈতে তাহার অন্তিত্বমাত্র প্রমাণিত হইতেছে, তাহার বংশ-পরিচয় ও তারিখ সম্বন্ধে 
কোন কথ! বলিবার উপায় নাই। ভরতমল্লিক-প্রণীত “চন্ত্র প্রভা” নামক বৈদ্কুল গ্রন্থে চন্ত্রসেন 
নামক একজন রাঙ্গার উল্লেখ পাওয়া! যায়, 


পবস্ততিকুলে বীজী রাজা বিমলসেনকঃ। 

তন্ত বংশাবলী বক্ষ্যে সেনভূমিনিবাসিনঃ ॥ 
একো বিমলসেনন্ত পুতোহ্ভূৎ পরমেশ্বরঃ। 
পরমেশ্বরতে! জঙ্জে বাসুদেব! গুণিপ্রিয়ঃ ॥ 
চিকিৎসকার্য)নৈপুণ]াৎ শিখরেশা শ্রয়ং গতঃ। 
সম্মানপূর্বকং তেন স্থাপিতোহয়ং মহীতুজা ॥ 
বাসুদেবস্ত তন্য়োৌহ নস্তসেন ইতি ম্মৃতঃ | 
উত্ভাত্যাং পস্্শান্ত্াভ্যাং পঙ্ডিতো! রাজপুজিতঃ ॥ 
তস্তৈবানস্তসেনস্ত নাথসেনঃ সুতোহজনি। 
বাঙ্গকুমারসংসর্গাদন্ত্র বিদ্যা বিখারদঃ। 

তন্কা স্ত্রবিষ্ঠামালোক্য গ্রীতোহতৃৎ শিখরেশ্বরঃ। 
হরিশ্নন্দ্রো দদৌ তণ্তৈ তদ্দেশস্তৈ করাজতাম্‌ ॥ 
ততঃ পূর্ববার্জিতং দেশং বিহায় খণসাধিতম্‌। 
গাহাড়দেশখণ্ডে চ নাথসেনোইভবনূপঃ ॥ 
তদীয়াঃ পূর্বপুরুষাঃ রাজানস্তত্র চ স্থিতাঃ। 
ইতি মত্বাভবদ্রাজা নাথসেনোই তিষত্তঃ ॥ 
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নৃপতেন1থসেনস্ত পুতো। বিজয়সেনক2। 
স এব সর্বসংগ্রামে মহারাজোহ ভবদলী ॥ 
রাজ্ঞে। বিজয়সেনস্ত তনয়ৌ দো বভূবতুঃ। 
চন্দ্র বচ্চন্ত্রসেনোহভূদ্বুধসেনে। বুধোপমঃ ॥” 
ধা্গাল! বিশ্বকোধে তিন জন চন্দ্রসেনের নাম দেখিতে পাওয়| যায়। তন্মধ্যে একজন 
হেমাচাধ্য হরির শিষ্য, দ্বিতীয় অশ্বখম।র হস্তে নিহত হন এবং তৃতায় পরশুরামের সমসাময়িক । 
খোঁদিত পিপির অক্ষরগুলি খৃষ্টায় দ্বাদশ বা ত্রয়োদশ শতাব্দীর অক্ষরমালার অনুরূপ । 


(খ) ১। """ গ "১ স্টীয়সঃ (1) টা বাগ তত তি তে ম .*' 
২। *** সু ** ম্যান্তিথো যাব 
৩। স্ত্রী ... করকে | ঠী 


খোদ্দিত লিপির এই অংশে তারিখ ছিল, প্রস্তরখগ্ডকর্তনকালে তাহা বিনষ্ট হইয়। গিয়।ছে। 
(গ) ১1 *'ষ্যনি 


২। *** ষাং পমি 
৩। চধ্য সহি 
(ঘট) ১। "*"* মগুলপন্ধতি .. 
২। "'' মায়াব (?) হেতুম **" 


নৃতন হাটের মন্জিদের সম্মুখে যে দীঘি আছে, তাহার অপর পার্খে একটি দর্গ। আ"ছ। 
এই দর্গার সোঁপানে খোদিত লিপিধুন্ধ একখণ্ প্রস্তর আবিষ্কৃত হইয়াছিল। 
(৩) ১) ০ দআ 
২। নী 
মৌলান। হাঁমিদ দানেশমন্দের সমাধির সম্গুখে বাঙ্গালার স্বাধীন সুলতান আলাউদ্দীন 
হোসেন সাহের রাজ্যকাঁলে হিরি ৯১৬ অবের খোদ্িত লিপির অনুবাদ )-- 
»প্ইঈশ্বর বলিয়াছেন *** *** ১৮১ সৎ রর 
মাননীয় আলাউদ্দ,নিয়। ও 'অদ্দিন আবুল মজফ ফর ছুসেন শাহ সুলতান, ছুসেনবংণীয় সৈয়দ 
আস্রফের পুত্র, ভগবান্‌ তাহার রাজত্ব ও গৌরব চিরস্থায়ী করুন। ৯১৬ সালে নির্িত হইল |” 
মৌলানা হামিদ দানেশমন্দের সমাপ্ির পারে একটি পুরাতন মনজিদের ন্তিত্তির উপরে 
মৌপবা মহন্মণ ইসাইলের যদ্ধে যে নৃতন মস.জিদ্‌ নির্শিত হইয়াছে, তাহার দ্বারের উপরে 
পুরাতন মসজিদের খোদিত লিপিটি গাথিয়। দেওয়। হইয়াছে । 
খোদিত পিপির অগুবাদ,__ 
“ঈশ্বরের প্রেরিত (তাহার উপরে ঈশ্বরের অনুগ্রহ হউক) বলিয়াছেন-_-যে কেহ ঈশ্বরের 
মিমিত্ত কোনও মস.জিদ্‌ (উপাসনাস্থান ) নিম্দাণ করিবে, ঈশ্বর তাহার জন্ত স্বর্গে একটি গৃহ 
'নিশ্দীণ করিবেন । « এই মস.জিদ্‌ দ্বিতীয় সাহেব করাণ সম্রাট সাহেব-উদ্দীন মহশ্মদ শাহজহান 
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বাদশাহ গাজির রাজত্বকালে নিন্মিত হইয়াছে । যদি ইহার নির্মাণের তারিখ তোমাকে জিজ্ঞ|স! 
কর! হয়, তাহ। হুইলে উহাকে বয্নত্ুল আতিক বলিবে বলিয়া সপ্বোধন করিবে, হিঃ ১০৬৫. 

ইহ! হইতে দেখা যাইতেছে যে, পুরাতন মস.জিদ্টি ১*৬হিজরি অর্থাৎ ১৬৫৪-৫৫ খৃষ্টান 
নিশ্ষিত হইয়াছিল। স্বর্গীয় ডাক্তার এইচ. ব্রকম্যান মঙ্গলকো!টে আর একখ।নি খোদিত 
লিপি আবিষ্কার করিয় প্রকাশ করিয়াছিলেন ।* আমর! অনেক সন্ধান করিয়াও এই খোদিত 
লিপির সন্ধান পাই নাই। 

খোদিত লিপির অন্ুবাদ,__ 

ঈশ্বরের প্রেরিত (তিনি ঈশ্বংরর অনু গ্রহভাজন হউন ) বলিয়াছেন,_যে কেহ ঈশ্ববের 
নিমিত্ত কোনও মন জিদ্‌ (উপাসনাস্থান) নিন্ীণ করিবে, স্্ুশ্বর তাহার নিমিত্ত সেই গ্রক্ণরের 
একটি গৃহ শ্র্গে নির্মাণ করিবেন। এই জামেমস্জিদ্‌ হুসেনসাহের পুত্র প্রশংসিত স্থলভান্‌, 
সুলতানের পুত্র স্থলতান্‌ নাসের ডদ্দ, নিয়! ও অদ্দিন আবুল মজফ.ফর নসরং শাহের রাগত্ব' 
কালে নিশ্শিত। ঈশ্বর তাহার রাজত্ব ও প্রাধান্ত চিরস্থায়ী করুন। ইহার নিম্মাণকাবী খান্‌ 
মিয়া মুয়জ্জম, মোরাদ হায়দর খানের পুত্র, তাহার সন্ত্রম বৃদ্ধি হউক, নয় শত ত্রিশ সালে 
নির্ম্মিত।” 

বন্ধুবর মৌলবী শ্রীযুক্ত আবুল মজফ ফর জমালুদ্দিন মহম্মদ অনুগ্রহ করিয়া আরবীতে 
খোদিত লিপিগুলির অন্বাদ করিয়! দিয়াছেন। 


শ্রীরাখালদাম বন্দ্যোপাধ্য।য়, 
ভীহরিদাস পালিত, 
শ্রীমণীন্রমোহন বস্। 
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শুরনগর 


রাঢ়দেশে ( বর্তমান বদ্ধমাঁন জেলার মন্তেশ্বর থাঁনার অধীন “শুউরো৮ গ্রামে ) ভাগীরৎথী- 
তীর সন্নিকটে “শূরনগর” নামে একটা সমৃদ্ধিশালী নগরে আদিশুরের এক রাজধানী ছিল। 
স্থানীয় জনপ্রবাদ ও বর্তমান কালে উক্ত শুরনগরের ধ্বংসাবশেষ এখনও সেই গত স্মৃতি উজ্জল 
রাখিয়াছে। এই শুরনগর দৈর্ঘ্যে প্রায় আট মাইল এবং প্রস্থে 8৫ মাইল বিস্তৃত ছিল। 

এক্ষণে ধ্বংসাঁবশিষ্ট শূরনগরের ভিন্ন ভিন্ন অংশ ভিন্ন ভিন্ন ক্ষুদ্র পল্লীতে পরিণত হইয়াছে। 
শুরনগরের যে স্থানে আদিশূরের রংজপ্রাসাদ ছিল, সেই স্থানটী এক্ষণে শুরো! বা শুউরো নামে, 
যে স্থানে ধনাগার ছিল তাহা গড় সোণাডাঙ্গা নামে, যে স্থানে কারাগৃহ বা ভাটের 
বাস ছিল, তাহা বৌদপুর ( বন্দীপুর ) নামে, সে স্থানে নগরের প্রধান প্রবেশদ্বার 
ছিল তাহ! দ্বারী: বা ছুয়ারি নামে, যে স্থানে কান্তকুজাগত পঞ্চ ব্রাহ্মণ বংশধরগণকে 
সঙ্গে আনিয। প্রথম অবস্থান করাইয়াছিলেন, তাহ! ব্রহ্গপুর নামে, এইরূপে 
কান্তকুজাগত ভয়দ্বাজ গোত্রীয় শ্রীহর্ষপুত্র বরাহ বাইগ্রাম নামক যে গ্রামখানি 
পাইয়াছিলেন, তাহ। এখনও রাইগ্রাম নামে পরিচিত। ( এই রাই গ্রামেই আদিশূরের প্রতিষ্ঠিত 
উশ্রীঠবরাহগোপাল দেবের অতুলনীয় মন্দির ছিল।) এতদ্বাতীত শুরনগরের সীমার 
মধ্যে হাজরাপুর ও মথুরা নামক ছৃইখানি গ্রাম আছে এবং রাউৎগ্রাম নামক একখানি গ্রামে 
আদিশুরের শ্রীশ্রী৬সর্বমজলা দেবী আছেন। গোঁকর্ণ গোহালবাটী বা গোরু খাকিবার স্থান 
এবং মনোহরগঞর্জে বাজার* ছিল। ভাতশাল! গ্রামে অতিথিশালা ছিল। এই শুউরো গ্রামে 
আদিশুরের রাঙ্জপ্রাসাদের ভিত্তিচিহ্ন, প্রাসাঁদ-অত্যন্তরস্থিত কয়েকটা কুপ এবং শ্রীত্রী৬হনূ- 
মান্জী দেবের ভগ্ন শ্রীবিগ্রহ এখনও বিস্তমান রহিয়াছে । গড়-সোণাডাঙ্গায় একটা গড়ের 
চিগ্ন আছে। শুউরো হইতে এক মাইল দুরে “শালিটা” ও “শাঁলকোন” দীধি অগ্ঠাপি রাজা 
আদিশুরের কটি ঘোষণা করিতেছে । দীঘি ছুইটী এত বৃহৎ যে, লোকে তাহাদিগকে “বিল” 
বলিয়া থাকে । শালিটা দীঘির চারিদিকের পাহাড় এখনও রীতিমত বাঁধা আছে। এক 
শ্বানে একটা বাঁধ! ঘাটের চিহ্নও দেখা যায়। এই প্রকাও দীর্থিকা খননকালে খননকারী 
ম্ুরগণ ( কৌড়ারা ) যে স্থানে বাদ করিয়াছিল তাহা অগ্কাপি “কৌড়াপুর” নাষে পরিচিত । 
সম্প্রতি,.কীটোক্ার উত্তর সীতাহাটা ও নৈহাটির নিকট প্রাপ্ত বল্লালসেনের তাত্রশাসন 1 পাঠে 





সি/এ, ৬, উজ 


* এই মনোহরগঞ্ন ও গোহালবাটাতে পরে দিশ্লীয় বাদশাছের মুন্সি *অভিরামবঙ্থু বাসভবন ও গ্োহাল- 
বাটা করিয্লাছিলেন। কিছুদিন পরে তিনি অঙ্গপুরে আসিয়। বান করেন। তাহার বংশধয় মুগ্সি মহাশয্ের! 
এখনও এই ব্রহ্গপুরে বাস করিতেছেন। 

1 সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা ১৭শ ভাগ ৪র্থ সংখ্যা জষ্টব্য। 





শরনগর ৩৯ 


অবগত হওয়] যাঁয় যে, মহারাজ পসাঁমস্তসেনের” পুর্বে সেনবংশের রাঁজপুত্রগণ অপ্রতিহত্ত 
প্রভাবে রাঁড়দেশে রাজত্ব করিয়াছিলেন । ( তাত্রশাসনের ১ম পৃষ্ঠা ৫-৬ পংস্তি দ্রষ্টব্য |) 

অনুমান হয় যে, সেনবংশের রাজারা যখন নবদীপ*্ অঞ্চলে রাজধানী করেন, সেই সময় 
হইতেই শুরনগরের অবস্থা মলিন হইতে আরস্ত হয় এবং কাঁলপ্রভাবে সেই সমৃদ্ধিশীলী নগর 
কয়েকথানি ক্ষুদ্র পল্লীতে পরিণত হইয়াছে। কেবল যে রাঢ় দেশের এই নগরের অবস্থা 
এইরূপ শোচনীয় হইয়াছে, তাহা নহে। এই শুরনগরের উত্তর-পশ্চিমে কাঁটোয়ার নিকটস্থিত 
পইন্দ্রাণী” নামে যে মহানগরী ছিল, তাহ। এক্ষণে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পলীতে পরিণত হইয়াছে | “বার- 
হাট তের ঘাট তিন চণ্ডী তিন শ্বরের ( অনাদিলিঙ্গ শিব )* মধ্যে ছুই একটা লুপ্ত হইয়া বাঁকি 
সমন্তগুলি এখনও রহিয়াছে এবং কয়েকখানি ভগ্ন প্রস্তরঞ্ইন্দ্রাণীর অতীত গৌরবের সাক্ষ্য 
প্রদান করিতেছে। কবিবর ৬কাণীরাম দাঁ্দ মহাভারতে এবং কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চণ্ডী- 
কাব্যের মধ্যে ইন্ত্রাণীর উল্লেখ করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্তভাঁগবত-রচয্মিতা শ্রীবৃন্দাবনদাঁস ঠাকুর 
লিখিয়াছেন,_- 

"ইন্দ্রাণী নিকটে কাটোয়! নামে গ্রাম 1, 

দেখুন ৪** শত বৎসর পুর্বে যে ইন্ত্রাণীর সহিত তুলনায় কীটোয়! একখানি সামান্ 
গ্রাম মাত্র, আজ কালপ্রভাবে তাহার কিরূপ শোচনীয় অবস্থা । অপেক্ষাকৃত আধুনিক 
ইন্্রাণীর যখন এরূপ অবস্থা, তখন ১০০৭ বৎসর পূর্বের শুরনগরের অবস্থা যে তাহা অপেক্ষাও 
অধিকতর শোচনীয় হইবে, তাঁহার আর বিচিত্র কি! 

পৃর্বোল্লিথিত রাইগ্রামের আদিশৃর রাজার শ্রীশ্রীঞবরাহগোপালদেবের যে ধ্বংসাঁবশিষ্ট 
প্রীমন্দির আছে, আমি তথায় গত (১৩১৮ সাল) ৯ই শ্রাবণ গমন করিয়াছিলাম, দেখিলাম 
ুররাজ প্রতিষিত ব্রাহ্মণসমাজ “রাইগ্রামে* এক্ষণে হিন্দু অধিবাসীর সংখ্যা অল্প, তথায় এখন 
মুসলমানগণই প্রবল । যে স্থানে শ্রীমন্দিরটী ছিল, তাহা সমতলভূমি হইতে ১০১২ হাত উচ্চ। 
মন্দিরটা প্রকাণ্ড ছিল, কারণ তিন একার পরিমিত স্থানের উপর অবস্থিত । এক্ষণে সেই উচ্চ 
ভূখণ্ডের উপর রাশিক্কত ইঞষ্টক-স্তপ এবং চারিটা বড় বড় প্রস্তরস্ততস্ত পতিত আছে, তাহার 
মধ্যে ছুইটী থামের দৈর্ঘ্য ৮$ ফিটু এবং বেড় ৬ ফিট, অপর ছুইটার দৈর্ঘ্য ৫ ফিটু এবং 
বেড় ৬ ফিটু। প্রবাদ আছে বঙ্গবিজয়ের পর কতকগুলি মুসলমান রাইগ্রামের প্রাস্ত- 
বাহিনী একক ক্ষুদ্র নদী! দিয়! সন্ধ্যার প্রাককালে নৌকাযোগে গমন করিতেছিলেন এবং 
আদিশুরের শ্রী শ্রীঞবরাহগোপালের মন্দিরের শীর্ষদেশে স্থাপিত একখানি কাঁচ বা, কোন 
জ্যোতির্য় প্রস্তরে অন্তাচলচূড়াবলম্বী হ্রয্যরশ্মি প্রতিফলিত দেখিয়। পূর্বদিকে প্রতিফলিত 
হুর্ঘযরশ্মিকে সূর্য্য মনে করিয়া নদীতীরে অবতরণপুর্বক পশ্চিমদিক্‌ ভ্রমে পুর্বাভিমুখে “নমাঁজ” 





* এই বিষয়ে বিশেষ আলোচনা আবশ্যক | 
1 এক্ষণে এই নদীটা মজিয়| গিয়াছে, তবে স্থানে স্থানে চিহ্ন মাত্র আছে। 


৪ শুরনগর 


করেন এবং পরে তাহারা তাহাদিগের ভ্রম বুঝিতে পারিয়া ভবিষ্যতে অন্ত কোন মুসলমান 
যাহাতে সেইব্প ভ্রমে পতিত না হয়, তজ্জন্ত মন্দিরটী ধবংন করিয়া ফেলেন এবং মন্দিরশীর্ষে 
সংলগ্ন উক্ত ভান্ুপ্রভ গ্রাস্তরখানি লইয়া যাঁন | মুসলমানগণ মনির ধ্বংস করিবার উদ্ধে।গ 
করিলে ৮বরাহগোপালদেবের সেবাইত ব্রাঙ্ষণ গোপনে কোনরূপে শ্রীবিগ্রহটা লইয়। বাই- 
গ্রামের এক ক্রোশ উত্তরে অবস্থিত কাইগ্রামে পলায়ন করেন । সেই ব্রাহ্মণের বংশধরগণ 
আজ পর্য্যন্ত কাইগ্রামে সেই দেবসেবা করিতেছেন। 

এই রাইগ্রাম এক্ষণে বদ্ধমান জেলায় মুর্শিদাবাদের খ্যাতনামা! উকীল শ্রীযুক্ত বৈকুনাথ 
সেন বরাট মহাশয়ের জমিদারীর অন্তভতি। কিন্তু বড়ই আক্ষেপের বিষয় এই যে, সম্প্রতি 
এই দেবমন্দিরের পবিত্র ধ্বংসাঁবক্কেষের উপর মুসলমানেরা তাহাদের মৃতদেহ কবর দিতে 
আরস্ত করিয়াছে । আশা করি, বৈকুঠ্ঠবাবু' স্থানীয় অতীত কান্তি উদ্ধারকল্পে মনোযোগী 
হইবেন। 

রাইগ্রামনিবাপী মুসলমানদের নিকট এই মন্দিরের কথা জিজ্ঞানা করিয়াছিলাম। 
তাহারা বলেন, আমরা বংশান্ক্রমে শুনিয়া আমিতেছি যে, “উহা আওউল রাঁজার গোপাল- 
মুন্দির।” ( “আউল” অর্থে আদি বা প্রথম |) 

এই রাইগ্রামে এক্ষণে পীর গৌরাচাদ সাহেবের একটী প্রকাণ্ড সমাধিমন্দির আছে। 
কথিত আছে, আদিশবুরের ভগ্ন মন্দিরের অনেক উপাদান দ্বারা এই সমাধিমন্দির 
আকবরের রাজত্বকালে নির্মিত হইয়াছে । এই মন্দিরের দ্বারের উপরিভাগে স্থাপিত 
একখানি প্রস্তরফলকে পার্শি ভাষায় কিছু লিখিত আছে। উপযুক্ত মৌলবীর অভাবে 
পাঠোদ্ধার করাইতে পারি নাই। পুর্ব যে স্থানে শুরনগর ছিল, তাহার মধ্য দিয় এক্ষণে 
দথড়ী” বা “্থড়েোশ্বরী” নামে একটা ক্ষুদ্র নদী প্রবাহিত হইয়াছে । পুর্বে এই নদী ছিল ন। 
রাইগ্রামের প্রান্তবাহিনী নদী এবং বেহুল! নদী মজিয়! যাওয়ায় আনুমানিক ৪৯৫৯০ 
বৎসর পূর্ব হইতে মানকর-মাড়ো হইতে প্রবাহিত একটা ক্ষুদ্র জলক্রোত এই খড়্েশ্বরী ব! 
খড়ী নদীতে গ্ুরিণত হইয়াছে। 


শ্ীঅন্বিকাচরণ ব্রহ্মচারী । 
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স্থান-পরিচয় 
কাটোয়। 


কাটোয়। বর্ধমান জেলার মধ্যে একটী অতি প্রাচীন বন্দর। পাশ্চাত্য প্রতিহাসিক 
আরিয়ানের গ্রন্থে কাটাদীয়া বা কণন্টকন্বীপের অপত্রংশে “ককাটাছুপা* চু১৪59) নামে এই 
স্থান পরিচিত হইয়াছে । গন্গা ও অজয়-নদের সঙ্গমে অবস্থিত বলিয়! পুর্ব্বকাঁলে দৃরদেশ হইতে 
সমুদ্রপোত বাণিজ্য-সম্ভার লইয়া এখানে আগমন করিত। যদিও এখানে এখনও জেলার 
মহকুম! থাকায় এই স্থান এককালে শ্রুহীন হয় নাই, কিন্তু পুর্ববকাঁলের তুলনায় প্রাচীন সমৃদ্ধির 
কিছুই নাই। পূর্বতন কীপ্তিরাশির অধিকাংশই গঙ্গ৷ ও* অজয়ের গর্ভশায়ী। পুর্বে এই 
স্থান 'কাটাদীয়া” নামে রাট়ীয় ব্রাঙ্গণের একটা প্রধান সমাজ বলিয়! গণ্য ছিল। মুনলমান- 
বিপ্রৰে সেই সমাজ ভঙ্গ হয়। এই স্থানের সমৃদ্ধও অবস্থান লক্ষ্য করিয়া! নদীয়া-বিজয়ের 
পরই মুসলমানেরা এখানে আপিয়া কেন্ত্র স্থাপন করেন। তজ্জন্ত ধর্প্রাণ ব্রাঙ্গণাদি উচ্চ বর্ণের 
ব্যক্তিগণ এ স্থান পরিত্যাগ করিয়া অনেকে পূর্ববঙ্গ আশ্রম করেন । মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের 
অন্্যুদয়কালে এই স্থানে বহু সাধু-সন্ন্যাী ও ভক্তগণের আশ্রম ছিল। মহাপ্রতু এই কাটোয়ায় 
আসিয়া কেশব ভারতীর নিকট দীক্ষিত হন। তাহার স্বৃতি লইয়! বর্তমান কাটোয়! সহরে 
“মহা প্রভু গৌরাঙ্গের বাড়ী” বুলিয়া৷ একটা বৃহৎ দেবালয় নির্শিত হইয়াছে । (১ চিত্র দ্রষ্টব্য) 
এই মন্দিরটী বেশীদিনের প্রাচীন না হইলেও তন্মধ্যে অনেক প্রাচীন স্থৃতি এখনও বিগ্বমান। 
এই গৌরাঙ্গ বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিয়াই পশ্চিমদ্দিকে মহা প্রভুর মন্তকমুণ্ডনের স্থান। এখানে 
অনেক বৈষ্ণব ভক্ত আসিয়া মাথা মুড়াইয়া কেশ দিয়া যান। এই মুগ্ডন-স্থানের পূর্বর্দিকে 
মহাপ্রভুর কেশ-সমাধি ও গদাধর দাসের সমাধি রহিয়াছে । গদাধর দাস জাতিতে কায়স্থ, বাটা 
আঁড়িয়াদহ। ভিনি চৌষটি মোহস্তের মধ্যে একজন। ভক্তিরত্বাকরে তাহার পরিচয় আছে। 
তিনিই এখানকার গৌরাঙ্গমূর্তি প্রতিষ্ঠ করেন। গদাধর দাসের সমাধি ছাড়াইয়া বামদিকে 
ঘেরা প্রাচীর মধ্যে কেশব ভারতীর সাধনা ও সিদ্ধিস্থান। তথায় মহাপ্রভুর দীক্ষার আসন, 
গুরু-শিষ্ের পদচিহ্ন ও তাহার সম্মুখে মধু নাপিতের সমাধি আছে। ( ২ চিত্র দ্রষ্টব্য) 
দীক্ষা-স্থানের পশ্চিমে এখানকার গৌরাঙ্গ বিগ্রহের সেবাইত বেণীমাধব ঠাকুরের সমাধি। 
তৎপরে বাড়ীন্ন ভিতর ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ মধ্যে গদাধর দান-প্রতিষ্ঠিত মহাপ্রভুর মুর্তি। (৩ চিত্র 
দ্রষ্টব্য ) ত্ীহার পার্থে পরবর্তী কালে প্রতিষ্ঠিত নিত্যানন্দের মুত্তি আছেন। মস্প্রভুর 
প্রাচীন মন্দির ভাগিনা যাওয়ায় গত ১২৮৮ সালে সেই প্রাচীন মন্দিরের সংস্কার হইয়াছে। 
ইছার সম্মুখে নাটমন্দির ও পার্থে ভোগমন্দির। গদাধর দাস তাহার প্রিয় শিষ্য ষছ্নন্দন 
ঠাকুরকে গৌরাঙ্ের সেবার ভার দিয়া যান। এই যছুনন্দন ঠাকুরই প্রেমবিলাস, কর্ণানন্দ 
প্রভৃতি বৈষ্ণব-গ্রস্থরচ়িতা । যছুনন্দন ঠাকুরের বংশধর রাট়ীয় শ্রেণির ত্রাহ্মণগণই এখানকার 
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সেবাইত। ভেট দ্বার! মহাপ্রভুর সেবা চলে, কোন দেবোত্বর নাই। গৌরাঙ্গ-বাড়ী ছাড়ায় 
কিছু দুর গেলে গঙ্গা-অজয়-সঙ্গম। এই সগ্গম ছাড়াইয়৷ কিছু দুর আসিয়৷ গৌরাঙ্গ-ঘাট, 
এখন সেই গ্রাচীন স্থান গঙ্কা-গর্ভে। এই খানেই কেশব ভারতীর আশ্রম ছিল। এই স্থান 
ছাড়াইয়া প্রায় অর্ধক্রোশ দুরে মাধাই-তলা। 

কাটোয়া সহর মধ্যে বড়-প্রসুর আখড়া, ফরুখ.শিয়ারের মস্জিদ ও গড়খাই,* পলাশী 
যাইবার সময় ক্লাইব যেখানে শিবির করিয়াছিলেন, সেই স্থান এবং কেরি সাহেবের কুঠী- এই 
গুলি দেখিবার জিনিস। 


দা ইহাট 


কাটোয়া সহরেরর সাঁড়ে চারি মাইল দক্িণপুর্কে দাইহাট | এক সময় কাটোয়া হইতে 
ঈাইহাট পর্য্যস্ত একটা বৃহৎ সংলগ্র সহর ছিল ও লক্ষাধিক লোকের বাদ ছিল। অগ্তাপি 
সেই প্রাচীন সমৃদ্ধির ক্ষীণ স্মৃতি বর্তমান ঈাইহাট হইতে কাটোয়। পর্য্যন্ত বিগ্তমান। এক 
সময় যে এই স্থান মধ্যে কত হাট, কত মন্দির, কত ঘাট ছিল, অগ্তাপি সেই সমুদায়ের 
ধবংসাবশেষ প্রাচীন গল্গাগর্ভের অদূরে কাটোয়া হইতে দীইহাট যাইবার রাস্তার ধারে পড়িয়া 
রহিয়াছে । এক সময় এই স্থানেই ইন্ত্রাণী পরগণাঁর কেন্দ্র ছিল। তিন শত বর্ধ পুর্ধ কবি 
কাশীরাম এই ইজ্জ্রাণীকে লক্ষ্য কবিয়! লিখিয়াছেন,-__- 

“ইন্দ্রাণী নামেতে দেশ পূর্বাপর স্থিতি । 
দাঁদশ তীথেতে যথা বৈসে ভাগীরথী ॥৮ * ' 

এই দ্বাদশ তীর্থের মধ্যে অধিকাংশ কাটোয়! হইতে দাইহাট আসিবার রাস্তার ধারে 
অবস্থিত ছিল, এখন সেই তীর্থের ঘাট বিধ্বস্ত অবস্থায় পড়িয়া আছে, গঙ্গ' তাহার এক 
মাইলেরও দুরে সরিয়া গিয়াছেন। কীটোয়া হইতে আসিবার সময় ঘোষহাটে ঘোষেশ্বর। 
পাঁতাই-ছাটে পাতাই-চপ্তী ও একাই-হাটে একাই-চণ্তী প্রথমে নয়নগোচর হয়। ইন্দ্রাণী 
পরগণার রাজ! ইন্দ্রের গঙ্গাতটে যে স্ুবৃহৎ শিবমন্দির নির্মাণ করিয়াছিলেন, মুসলমান: হস্তে 
তাহ। বিধ্বন্ত হইয়াছে । যেখানে সেই শিব-মন্দির বা রাজবাটী ছিল, সেই স্থান আজও “রাজার 
ডাঙ্গ” নামে পরিচিত। তাহার নিকটে একটি মস্জিদ রহিয়াছে । এই মস্জিদের সমুখে 
ইন্দ্রেশ্বরের ছারের চৌকাটের মাথার প্রস্তরখণ্ড পড়িয়া আছে। এই স্ুচিক্কণ কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তর- 
খণ্ড দৈর্ঘ্যে ৭ ফুট ৮ ইঞ্চ ও প্রস্থে দেড় ফুট, ইহার মধ্য ভাগে এক ছিভুজ গণেশ মুত্তি। 
(৪ চিত্র দ্রষ্টব্য ) এই সুন্দর ও বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড দেখিলেই বুঝা যাইবে যে, ইঞ্জেখরের প্রস্তর- 
মন্দির কত বৃহৎ ও কিরূপ স্ন্দর ছিল! উক্ত মদ্জিদের ভিত্তি ও প্রাঙ্গণে এখনও পূর্বতন 


* গেজেটিয়ারে উজ্ত গড় ও মস্জিদ মুর্শিদকূলী থার (ওয়ফে জাফর থ|র) কীর্তি বলির! ধরা আছে। 
(98027) 0019000 08266560, 1919) 9. ০০) কিন্তু কাটোয়াবাদী ইহাকে ফরুখ,শিল্পারের কারি 
'বলিরাই জানে। 
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৫1 ফাঁইহাটের নিকটবন্তী সিদ্ধেশ্বরীর ভগ্ মন্দির ও রামানন্দের সিদ্ধিস্থান 





গ্থান-পরিচয় ৪৩ 


প্রাচীন মন্দিরের নিদর্শন-শ্বরূপ কত কাটা-পাথর রহিয়াছে, তাহা দেখিলেই ইন্্রেশ্বরের অতীত 
(গীরবের কতকটা সাক্ষ্য পাওয়া! যাঁইবে। প্রস্থানের পার্থ দিয়া যে ভাগীরথী বহিতেন-_ 
এখন তিনি প্রায় এক মাইলেরও বেশী দূরে সরিয়া গিয়াছেন। মস্জিদ হইতে ১ মাইল 
উত্তর-পশ্চিমে জনসাধারণে 'ইন্্রেশ্বরের খাট” দেখাইয়া! থাকেন। এখানে প্রাচীন ইষ্টক-স্ত,প 
রহিয়াছে । আজও কেবল ইন্তরদ্বাদশীর দিন ইন্ত্রেশ্বরের ঘাটে বহু যাত্রী ন্নান করিতে আসেন। 
মস্জিদ, তাহার নিকটস্থ "রাজার ডাঙ্গা এবং 'ইন্দ্রেশ্বরের ঘাট+ পুরাবিদ্গণের অন্ুসন্ধেয় 
প্রাচীন স্থান। 

ইন্েশ্বরের খাটের নিকট দিদ্ধেশ্বরী-তলার মধ্যে রামানন্দের পাট। (£ চিত্র ভষ্টব্য) 
সিদ্ধেশ্বরীর মন্দিরের উত্তরে রামানন্দ দিদ্ধি লাভ করেন। এখানে তাহার পঞ্চমুণ্ডী আসম 
আছে। এই রামানন্দই *শ্তাম! দিগম্ধরি রণমাঝে নাচো গো সা !” ইত্যাদি প্রসিদ্ধ গান-রচয়িতা। 
মন্দিরের পূর্ব-দক্ষিণ কোঁণে “কেশেগ+ড়ে”। এখানকার কেহ কেহ এই কেশেগ'ড়কে কাশীরাম 
দাসের স্থতি-জ্ঞাপক মনে করেন, কিন্তু কাঁণীরামের জন্মস্থান সিঙ্গি গ্রাম এই স্থান হইতে 
বহু দূর। 

বর্তমান দাইহাটের উত্তরাঁংশে দেওয়ানগঞ্জ । পূর্বে এখানে বছলোকের বসতি ও একটা 
বৃহৎ হাট ছিল। এখনও এখানে অনেক বড় বড় ভাঙ্গা বাড়ী পড়িয়া আছে। হাটও 
দরশইহাট গ্রামের মধ্যে উঠিয়া গিয়াছে । গঙ্গাও এখান হইতে ১ মাইলের উপর সরিয়া 
গিয়াছেন, কিন্তু দেড়শত বৎসর পূর্বে এই দেওয়ানগঞ্জের হাঁটের পার্ দিয়া গঙ্গা বছিতেন 
এবং এই স্থানে বুলোকের বাস ও যথেষ্ট জাঁকজমক ছিল। বিজয়রাঁম বিশারদের তীর্থমঙ্গল- 
গ্রন্থ হইতে ভাহার বেশ পরিচয় পাইয়াছি। সে সময়ে এখানে 'মাণিকটাদের ঘাট, প্রসিদ্ধ 
ছিল।* এখানকার স্থানীয় লোকের মুখে শুনা যায় ধে, এখানে “পাতালঘর' আছে। পুর্বে বড় 
ধড় পাথরের মন্দির ছিল, তাহারই কতক অংশ লইয়া বর্তমান “বদরশার কবর' প্রস্তত হইয়াছে। 
এই দরণাঁর সম্মুখ-দ্বারে প্রাচীন দেবমনিরের শিল্পনৈপুণাযুকত প্রস্তর বিদ্তমান, তাহ! দেখিলেই 
প্রাচীন হিন্দু মন্দিরেরই নিদর্শন বলিয়া বোধ হয়। একটা বৃহৎ স্তপের উপর বদরশার 
দরগা উঠ্ঠিয়াছে। ইহার নিকট এখনও বহু পুরাতন কাটা-পাথর পড়িয়া আছ্ে। এ দরগার 
সেবাইত আমায় জানাইনেন যে, বর্ধমানরাজের দেওয়ান মাঁণিকাদ বদরশাহ আউলিয়াকে 
এই স্থান দান করেন। সুতরাং যে সময়ে দেওয়ান মাণিকাদ ছাড় দেন, তাহারও বহু পূর্ব 
হইতেই হিন্দুর এই দ্বেবস্থান ধ্বংসাবশেষে পরিণত হইয়াছিল, সন্দেহ নাই। দেওয়ান মাণিকচাদ 

হইতেই “দেওয়ানগঞ্জ” নাম হইয়াছে। 

ঈাইছাটের পুর্ব্ব গৌরবের শেষ চিহ্ন ভাঙ্করবংশ এখনও বিদ্তমান। ভাস্কর শিল্পনৈপুণ্য 

এখানকার ভাঙ্করবংশ বহুদিন হইতে প্রদিদ্ধ। ফাইহাটের পার্থে জগদানন্দপুরে উত্তররাীন্ব 


বি 


* ত্রীর্থমঙ্গল ১০১১ ক্লক (সাহিত্য-গরিষং-সংস্করণ ) 


৪৪ স্থান*পরিচয় 


ঘোষচৌধুরীবংশের প্রতিষ্ঠিত একটী বৃহৎ রাধাগোবিন্দের মন্দির আছে। কাশী, মৃজাপুর 
প্রভৃতি স্থান হইতে নান! বর্ণের পাথর আনাইয়া তন্বার! এই সুন্দর মন্দিরটা নিশ্মিত হইয়াছে। 
এরূপ ভাঙ্কর্ধ্য ও শিল্পনৈপুণ্যযুক্ত চমৎকার বৈষুব-মন্দির রাঢ়দেশে বিরল। (৬ চিত্র দ্রষ্টব্য) 
কএকটা প্রাচীন নিদর্শন ব্যতীত দাইহ!টের পাইকপাড়া পার্থে জঙ্গল শাহের গড়ের চিহ্ন এবং 
প্রাচীন গঙ্গা-গর্ডের অদুরে বদ্ধমানরাজের সমাজবাড়ী বিস্তমান। (৭ চিত্র দ্রষ্টব্য) বর্তমান 
বদ্ধমান-রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা আবুরায় হইতে মহারাজ কাত্তিচন্ত্র পর্য্যন্ত বর্ধমানাধিপগণের 
প্র সমাজ-বাড়ী মধ্যে অস্থিসমাধি আছে । 

পূর্বে লিখিয়াছি যে, গঙ্গা ঈ্াইহাট হইতে সরিয়] গিয়াছিলেন, কিন্তু গত বর্ষ হইতে গঙ্গা 
গ্রবাহ ধীর মন্থর গতিতে আবার যেন পূর্ব গর্ভে ফিরিয়া আসিতেছেন। 


বিশ্বেশ্বর ও কুলাই 


কাটোয়া সহর হইতে « ক্রোশ উত্তর-পশ্চিমে অজয়ের তীরে প্রাচীন কুলাই গ্রাম। 
কাটোয়। হইতে ২॥* ক্রোশ দূরে কুলাই যাইবার পথে বিন্বেশ্বর । তন্ত্রচড়ামণি ও শিবচরিতে 
দেখ! যাঁয় _অট্রহাসে যে ফুল্লর! শক্তি আছেন, বিন্বেশ্বর ব! বিশ্বনাথ তীহারই ভৈরব। বিন্বেশ্বরের 
প্রাচীন মন্দির নট হওয়ায বর্তমান মন্দির নির্মিত হইয়াছে। এখানে শিবরাত্র ও চড়ক- 
সংক্রাস্তির সময় বহু জনতা হয়। এই বি্বেশ্বর হইতে প্রায় আড়াই ক্রোশ দুরে কুলাই। 
প্রসিদ্ধ পদকর্তা মহাপ্রভুর পার্ধদ বান্ুদেবঘোষ ঠাকুরের জন্স্থান বলিয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণব 
সমাজে এই স্থান প্রলিদ্ধ। ঘোষঠাকুরের পিতামহ গোপাল ঘোষ ফতেসিংহ পরগণাস্থ রসোড়া 
হইতে এখানে আদিয়া বাস করেন। তাহার পুত্র বল্পভ ঘোষ বাইশটী করণ করিয়া উত্তর- 
রাট়ীয় কায়স্থ-সমাজে প্রসিদ্ধি লাঁত করেন। 
প্রসোড়া ছাড়িয়া গোপাল কুলায়ে খদতি। 
বাইশ বল্লভঘোষ নাম হইল খ্যাতি ॥৮ (কুলপঞ্জী) 
এই বল্লভঘোষের ৯ পুক্র-১ম পক্ষে বাসুদেব, গোবিন্দ ও মাধব, ২য় পক্ষে দন্ুজারি, 
ংসারি ও মীনকেতন এবং ওয় পক্ষে জগন্নাথ, দামোদর ও মুকুন্দ। ইহারা সকলেই মহাপ্রভূর 
একাস্ত ভক্ত ছিলেন। গ্রসিহ্ধ পদকর্ত! বাসুদেব ঘোষ, মাধব ঘোষ ও গোবিন্দ ঘোষ চৈতন্তদেবের 
অনুবর্তী হইয়া বৈরাগ্য অবলম্বন করেন। এই গোবিন্দ ঘোষই অগ্রন্বীপের সু প্রসিদ্ধ গোপীনাখ- 
বিগ্রহের প্রতিষ্ঠাতা । অগ্রন্বীপ-প্রসঙ্গে তাহার কিছু পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। কংসারি 
ঘোষের সন্তানেরা অগ্তাপি কুলাই গ্রামে বাস করিতেছেন । এই ঘোষবংশেই দিনাজপুরের 
মহারাজ সর্‌ গিরিজানাথ রায় বাহাছুর এবং রায় রাধাগোবিন্দ রাঁয় সাহেব বাহাছুর জন্মলাভ 
করিয়াছেন। 
কুলাই গ্রামে অজয়ের তীরে গৌরাঙ্গের বিশ্রামস্থান ও উহার এক পোয়া উত্তরে গ্রামের 
মধ্যে বান্থদেব ঘোষঠাকুরের সাধনার স্থান এবং বাসুদেব, গোবিন্দ) মাধব প্রতৃতির বাঁসচিন্ন 





৬। জগদানন্দপুর-_রাধাগোবিন্দের প্রস্তরমন্দির 





স্থান-পর্জিচয় ৪৫ 


'আছে। এখানে বান্থুদেবঘোষ যে নিশ্ববৃক্ষতলে বসিয়া সাধনা করিতেন, সেই নিগববুক্ষ লইয়। 
গিয়াই মহা প্রভুর বিগ্রহ মুর্তি প্রস্তুত হয়। কাহারও মতে সেই বিগ্রহ কাটোয়ায়, কাহারও মতে 
শ্রীথণ্ডে বর্তমান । 
কেতুগ্জাম 
( বহুলাপুর ) 

কুলাই হইতে দেড় ক্রোশ দুরে কেতুগ্রাম। কেতুগ্রামের পটী বহুলাপুরে বহুলাদেবী 
একটা ক্ষুদ্র মন্দিরে অবস্থান করিতেছেন। কেহ কেহ বলেন, পুর্ব এই মুগ্ি এই স্থান হইতে 
এক মাইল দূরে মরাঘাটে ছিলেন, পরে তাঁহাকে সেখান হইতে আনিয়া গ্রাম মধ্যে রাখা হয়, 
অল্প দিন হইল বর্তমান মন্দির নির্মিত হইয়াছে। আবার কেহ কেহ বলেন, বহুল! এই গ্রাম 
মধ্যেই বরাবর ছিলেন, তাহারই দ্রেবসেবাঁর জন্ত বহুলাপুর ধির্দিষ্ট ছিল, তাহার নাম হইতেই 
কেতুগ্রামের পটা বহুলাপুরের নামকরণ হইয়াঁছে। তন্্রচ্ড়ামণি ও শিবচরিতের মতেও এই 
স্থানের নাম “বহুলা” এবং এখানে ভগবতীর বামবাহু পতিত হওয়ায় এই স্থান মহাপীঠ মধ্যে ধরা 
হইয়াছে। বাস্তবিক বহুলাদেবী এবং তাহার বর্তমান মন্দিরের পার্স্থ পুক্ষরিণীর ঘাটে 
যে সকগ পুরাতন কাটা-পাথর পড়িক্ব আছে, তাহ! দেখিলেই এই স্থান যে বহুদিনের পুরাতন, 
তাহাতে আর সন্দেহ থাকে না । ব্হুলার পুরোহিত মহাশয়ের নিকট শুনা গেল, এই গ্রামের 
পশ্চিমে ভূপাল-রাজার পাথরের দালান ছিল, বলার পুষ্করিণীর ঘাটে যে সকল কাটা-গাথর 
পাওয়া যাঁয়, তাহ উক্ত দাল[নের ধ্বংসাবশেষ হইতে আনা! হইয়াছে । 

এখানে প্রবাদ আছে যে, কেতুগ্রামে চন্দ্রকেতু রাজা রাজত্ব করিতেন, এই চন্ত্রকেতু 
হইতেই কেতুগ্রাম নামের উৎপত্তি। চন্দ্রকেতুর রাজ প্রাসাদের নিকট এক পুফরিণীর সহিত 
অপর এক পুষ্ষব্িণীর মধ্যে যাতায়াতের সুড়ঙ্গ ছিল। রাজবাটা পাথরের ছিল। তাহার 
সময়ে এখানে বিস্তর অট্টালিকা ও পাক] রাস্তা ছিল। এখনও এ অঞ্চলে সর্বত্র মৃত্তিকা মধ্যে 
পুরাতন ইট পাওয়া যাঁয়। বিশেষতঃ বর্তমান কেতুগ্রাম থানার নিকট পুরাতন ভাঙ্গা ইটের 
টিবি আছে এবং তাহার চারিদিক খনন করিলেই বহু পুরাতন ইট বাহির হয়। 

বহলাদেবীর (বছলাক্ষীর) পরিমাণ উচ্চতায় ২॥ হাত, কালপাথরে গড়া, অতিঞ্চুন্দর মূর্তি-_ 
দেখিলে নয়ন-মন মুগ্ধ হয়। দেবীর ভান পার্থে গণেশ ও বাম পার্খে শক্তিধর । মূল সুন্তি সর্বদাই 
কাপড়ে ঢাকা থাকেন । বহু অনুরোধের পর মুল মুগ্তি দেখিবার সুযোগ ঘটিলেও ছবি তুলিবার 
সময় পুরোস্িত মহাশয় এককালে কাপড় সরাইতে রাজী হইলেন নাঁ। (৮ চিত্র দ্রষ্টব্য ) এই 
অপূর্ব্ব মুণ্তির ধ্যান-_ 

দ্ধ্যায়েচ্ছীবছুলাং নগেন্দ্রতনয়াং পল্মাসনস্থাং শুভাম্‌। 
দোঁভিঃ কঙ্কতিকাং বরাভয়যুতাং (ব্রিনয়নাং ) বামে শ্বপুজ্া্বি তাম্‌॥ 


সং গু রং 


সং 
গৌরালী* মণিহারকঠনমিতাং চিন্ত্যাং স্ুখাং কামদাম্‌॥” 


৪৬ স্থান-পরিচয় 

অর্থ-হিমালয়স্থৃতা পদ্মাসনস্থিতা নঙ্গল! শ্রীবহুলাকে ধ্যান করিবে। (তাহার চাবি 
হাতের মধ্যে এক হাতে ) কাঁকুই, (অপর ছুই হাতে) বর ও অভয়, বাম পার্খে নিজ 
পুর । গৌরাঙগী, মণিহার দ্বার] নমিত ক, আনন্দমর়ী, কামদাকে চিন্তা করিবে। 

এই ধ্যানের মাত্র তিনটা চরণ পাওয়! যাইতেছে । ধ্যানে তিনটা হস্তের বর্ণনা আছে, 
বাকি চতুর্থ হস্তের কোন কথা নাই। কিন্তু মূর্তির চতুর্থ হস্তে দর্পণ আছে। ধ্যানে আছে, 
বামে স্বপুত্রান্বিতাম্ ৷ কিন্তু পূর্বেই লিখিয়াছি যে, মুত্তির এক পার্খে কার্তিকেয় ও এক পার্খে 
গণেশ আছেন। ধ্যানের অপ্রাপ্ত চরণটা পাওয়া গেলে এই সকল গোল মিটিয়৷ যাইবে বলিয়া! 
বোধ হয়। 

পুরোহিত মহাশয় উক্ত অসন্পূর্-ধ্যানেই দেবীর পুজা! করিয়া থাকেন। স্থানীয় লোকেরা 
শ্রীথণ্ডের ভূতনাথকে বহুলাক্ষীর ভৈরব বলিয়া মনে করেন। কিন্তু তন্তরচূড়ামণি ও শিবরচিত 
উভয় গ্রন্থের মতেই বহুলাক্ষীর ভৈরবের নাম তীরুক। 

( মরাধাট ) 

স্থানীয় আধুনিক লোকের বিশ্বাস, এখানকার বহুলাক্ষী ও অট্রহাসের ফুল্লরা এই উওয় 
লইয়] যুগ্মপীঠ। বাস্তবিক তাহা নহে। ধাহ।কে তাহারা এখন বহ্লাক্ষী বলিতেছেন, 
তাহার প্রকৃত নাম বহুল, উদ্ধৃত ধ্যানেই প্রকাশ । বহুলা ও বহুলাক্ষী ছই ভিন্ন দেবীমুর্তি। 
শিবচরিতে বহুলা ও বহুলাক্ষী ছুইটী বিভিন্ন গীঠশক্তি বলিয়া ধরা হইয়াছে । শিবচরিত-মতে 
যেখানে ভগবতীর ডান কুনুই পড়িয়াছিল, সেই স্থানের নাম রণথ্গু, সেখানকার শক্তির নাম 
বুলাক্ষী ও ভৈরবের নাম মহাকাল। আর যেখানে ভগবীর বামবাহু পড়িয়াছিল সেই 
স্থানের নাম বন্ুলা, শক্তির নামও বন্থল1, ভৈরবের নাম ভীরুক। বহুল! ও বহুলাক্ষী উভয় 
লইয়াই যুগ্মগীঠ। শিবচরিতে যে স্থান “রণখণ্ড? নামে উক্ত হইয়াছে, সেই স্থানই এখন 
মরাধাট নামে পরিচিত। (৯ চিত্র দ্রষ্টব্য) পূর্বোক্ত বন্থলা দেবীর মন্দির হইতে এক মাইল 
মধ্যে এখানে বহুলাক্ষী ছিলেন, এখন সেই মূর্তির সন্ধান পাওয়া যায় ন। তবে শক্তির ভৈরব 
মহাঁকাঁল এখানে নূতন গৃহে বিদ্যমান । এই মরাঘাটে উত্তরবাহিনী “কাদড়' আছে, ব্রহ্গথণ্ডে 
এই ক্ষুদ্র শোণ্ডস্বতীই 'বকুলা” বা 'বহুলা নামে কীর্তিত হইয়াছে। অগ্তাপি এই মহাশ্মশানে 
বহু সাঁধু-সন্ন্যাসী আগমন করিয়! থাকেন। 


অট্রহাস 


পূর্বোক্ত মরাঘাট হইতে ১ মাইল দূরে অট্রহাস। এই মহাপীঠ অতি প্রাচীন। কুক্জি কা- 
তস্ত্রের মতে, এই পীঠে চামুণ্ডা ও মহানন্দা দেবী অবস্থান করিতেছেন। তন্ত্রচুড়ামণি ও 
শিবচরিত-মতে এখানে ভগবতীর ওষ্ঠাংশ পতিত হয়, এখানকার শক্তি ফুল্লরা ও ভৈরব 
বিশ্বেশ বা! বিন্বনাথ। অস্তাপি অট্রহাস মহাজাগ্রৎ মহাপীঠ বলিয়া পরিচিত। এই স্থানের 
পর্ব্ব নমৃদ্ধির কিছুই নাই। ত্গবতীর মুণ্তিও নাই। মুপলমান-বিগ্লবে সমস্তই নষ্ট হইয়াছে। 





পিস শি শিক দি শিশাক্পিশী 
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গ্ৰানপরিচয় ৪৭ 


মূলগীঠস্থানে কিছুদিন পুর্বে একটা ক্ষুদ্র কুঠরী ছিল, অল্নদিন হইল তাঁহারই উপর খেড়,য়ার 
জমিদার দেবীদাঁস চক্রবর্তী মহাশয় একটা পাঁকাঘর ( ১*খ চিত্র দ্রষ্টব্য) ও রান্নাঘর প্রস্তত 
করাইয়া দিয়াছেন। ইহার অদুরে একটা উচ্চ স্ত,প রহিয়াছে, স্থানীয় লোকের! এখানে 
পঞ্চমুণ্ডীর আসন দেখাইয়া থাকেন। কিন্তু এই স্তুপটা এখানকার পুরাকীন্তির ধ্বংসাবশেষ 
বলিয়া মনে হয়। ইহার উপর ও চাঁরিপাশে বু পাতলা ও ভাঙ্গ! পুরাতন ইট পাওয়া যায়। 
এই স্তপের নিকট শিবানন্দের সিদ্িস্থান ও রটন্তীর তগ্ন মন্দির আছে। 
এই গীঠে প্রত্াহই শিবাবলি হয়। দেবীর পুজার পর ভোগ লইয়া ডাকিলেই দলে দলে 
শিবা আসে। শনি ও মঙ্গলবারে এখানে বহু লোকে পুঁজ! দিতে আসেন। দেবীর কৃপায় 
অনেকেরই অভীষ্ট পিদ্ধি হইয়াছে, শুন! যায়। পীঠের পশ্চিম ধারে উত্তরবাহিনী “কাদড়” ব! 
স্রোতম্বতী আছে। 
এখানকার পীঠদেৰী ফুল্পরার জয়ছুর্গার ধ্যানে পূজা হয় | যথা-_ 
“কালাভ্রাভাং কটাক্ষৈররিকুলভয়দাং মৌলিবদ্ধেন্দুরেখাং 
শঙ্খং চক্রং কৃপাণং ত্রিশিখমপি কররুত্বহস্তীং ত্রিনেত্রাম্‌। 
মিংহস্বন্ধাধিরূট়াং ত্রিভুবনমখিলং তেজস পুরয়ন্তীং 
যায়েদ, গং জয়াখ্যাং ত্রিদশপরিবৃতাং সেবিতাং দিদ্ধিকামৈঃ ॥* 
কিন্তু কুক্সিকাতন্ত্-বর্ণিত চামুণ্ডা বা মহানন্দার সহিত এই ধ্যানের কোন সম্বন্ধ নাই। 
দেবালয়ের বামপার্থ্ে একটী অতি পুরাতন পুষ্করিণী আছে। এই পুঞ্ষরিণী হইতে একটা 
ভগ্ন দেবী-মুদ্তি পাওয়া গিয়াছে +(১০ক চিত্র দ্রষ্টব্য) মু্ডিটী ভাঙ্গা হইলেও এমন সুন্দর ও অপূর্ব 
শিল্পনৈপুণাযুক্ত দেবীমূর্তি আমরা বড় একটা দেখি নাই। রাটে-_বর্ধমান-জেলায় ভাস্করশিল্পের 
কতদুর উন্নতি হইয়াছিল, এই ক্ষুত্র মূর্তিটী তাহার অতীত সাক্ষীর সামান্ত নিদর্শন। ইহা কোন্‌ 
দেবীর মূর্তি তাহা এখনও তন্ত্রশান্ত্র খুজিয়া বাহির করিবার স্থযোগ ঘটে নাই। দেবীর পাদদেশে 
একটা গর্দভের আকৃতি থাকায় কেহ কেহ ইহাকে রাসভস্থা শীতল মুর্তি বলিয়া মনে কবেন। 
কিন্তু শীতলার ধ্যানের সহিত অপর কোন অংশে এই দেবীর মুর্তির মিল নাই। দেবীর 
পাদদেশে যে অস্পষ্ট মুর্তি আছে, তাহা শিবারও রূপ হইতে পারে। কবিকঙ্কণের চণ্ডীতে 
ভগবতার ষে জরতীবেশের উল্লেখ আছে, প্র মূর্ত যেন সেই ভাবের চণ্ডীদেবী বলিয়া 
মনে হয়। কুব্সিকাতত্ত্রে যে চামুণ্ডা বা মহানন্দার উল্লেখ আছে--এই সু প্রাচীন মুগ্তিটা তাহার 
অন্তর হইতে পারে। 
অটহাসের সেবার জন্ত বদ্ধমানরাজ হইতে +*' বিঘা বাগান ও ২* বিঘা! চাষের জমি 
দেওয়া! আছেঠু। এ 
অগ্রদ্বীপু 


অগ্রদীপ কাঁটোয়! মহকুমার অন্তর্গত ভাগীরথীতীরস্থ একটা প্রাচীন গণ্ডগ্রাম ও বদ্ধমান 
জেলার মধ্যে একটা প্রধান তীর্থ বলিম্বা পরিগণিত | পূর্বতন অগ্রন্বীপ বর্তমান অগ্রন্থীপের 


৪৮ স্থান-পরিচয় 


প্রায় অর্ধ ক্রোশ উত্তরে ছিল, গঙ্গার গতি-পরিবর্তনের সহিত গ্রামও ক্রমে সরিয়৷ আসিয়াছে। 
মহা প্রভুর অভ্াদয়ের পূর্ব্ব হইতেই অগ্রন্থীপ সুপ্রাচীন তীর্থ বলিয়া গণ্য। দিগ্বিজয়প্রকাশে 
লিখিত আছে, বাঁরাণপীতে গঙ্গান্নান করিলে যেরূপ ফল হয়, ৰারুণীর দিন অগ্রন্বীপে গঙ্গান্নান 
করিলে সেইরূপ ফল হয়। এখানকার ফল মাহাযজ্মোর জন্য রাজা বিক্রমাদিত্য এখানে গঙ্গান্ান 
করিতে আমিতেন। আজও বারুণী উপলক্ষে এখানে ১৫ দিনব্যাপী বড় মেল! হয়, তাহাতে 
প্রায় লক্ষ লোকের সমাগম হইয়া থাকে। 
অধুনা! গোপীনাথ-বিগ্রহের জন্তই এই স্থান প্রসিদ্ধ। কুলাই গ্রামের বিবরণ-প্রসঙ্গে 
লিখিক্কাছি যে, উত্তররাটরীয় কায়স্থঘোষবংশে বাস্থদেব, গোবিন্দ ও মাধব প্রভৃতি নয় ভাই 
জন্মগ্রহণ করেন। কাশীপুর বিঝুতলায় সিংহ-বংশে গোবিন্দঘোষের বিবাহ হয়। পত্বীর মৃত্যুর পর 
সম্তানাদি না থাকায় তাঁহার সংসারু-বৈরাগ্য উপস্থিত হয়। তিনি অগ্রদ্বীপের নিকট গঙ্গীতীরে 
আপিয়! বাস করেন। এক দ্িবস্‌ মহাপ্রতু শ্রীচৈতন্তদেব ভক্তমগ্ডলী-পরিবৃত হইয়া! ভাগীরথী- 
সলিলে অবগাহন করিতেছেন, এমন সময়ে গোবিন্ব তথায় উপস্থিত হইলেন। তিনি নবীন 
সন্নালীর তেজোময় অপূর্ব মুখ শ্রী দেখিয়া! ভক্তিরসে আগ্নত হইলেন, মহাপ্রভুর চরণে পড়িয়া 
কাদিতে কাদিতে কহিলেন, «প্রভো ! আমি সংসার চাই না, ধন মান এরশ্বর্য্য চাই না, 
আত্মীয় স্বজন চাই না, কেবল তোমার এ চরণকমল সেব। করিতে চাই |» 
এই কথা শুনিয়া গৌরাঙঈগদেব গোবিন্দকে সংসারের নানা প্রলোভন দেখাইয়া তাহাকে 
ংসারে আকৃষ্ট করিতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু গোবিন্দ কিছুতেই বিচলিত হইবার লোক 
নহেন। তিনি বলিলেন, “ধন মান এশ্বর্য সমস্ত দূর হউক, উহ।র! আমাকে আর জালাইতে 
পারিবে না । এক্ষণে অনুগ্রহ করিয়া শ্রাচরণে স্থান দিন্‌।*» এই বলিয়া তিনি চৈতন্তের পা 
জড়াইয়া ধরিলেন। মহাপ্রভু হ্ীচৈতন্তও গোবিন্দকে প্রকৃত ভক্ত জানিতে পারিয়া তাহাকে 
আলিঙ্গন করিলেন এবং কহিলেন, “যদি নিফাম ব্রত পালন করিতে পার, তাহা হইলে আমার 
সহিত থাকিতে পাইবে |” গোবিন্দ ইহা শুনিয়া মহানন্দে চৈতন্তের পদরেণু গ্রহণ 
করিলেন এবং নিফ্কাম ব্রত পালনে সম্মত হইলেন। পরে কিছুদিন তিনি মহাপ্রভুর সহত 
মহানন্দে কাট্টাইলেন। 
একদিন মহাপ্রভু আহারান্তে মুখশুদ্ধি না পাইয়া ভক্তগণের দিকে চাহিয়। 
বলিলেন, “আজ আর মুখশ্ডদ্ধ হইল ন11” শিষ্গণ নারব রহিলেন। গোবিন্দ অমনি 
কুতাঞ্জলিপুটে প্রস্থুর সম্মুথে যাইয়া কঠিলেন, পপ্রভো ! আমার নিকট একটা হরীতকী 
আছে; যদি অনুমতি করেন, তাহা হইলে আপনার সেবার জন্ত অর্পণ করি।» এই 
কথায় শ্রীচৈতন্য হাঁসিয়া উঠিলেন। তিনি কহিলেন, "গোবিন্দ! তোমার ভক্তির সামগ্রী 
আমি আহলাদের সহিত গ্রহণ করিলাম। কিন্তু আজ হইতে তুমি আমার সঙ্গ পরিত্যাগ 
কর।» গোবিন্দের মন্তকে যেন অকম্মাৎ বজাঘাত হইল। তিনি ফাদিতে কাদিতে বলিলেন, 
"দেব! দাদ এমনকি অপরাধ করিয়াছে, যাহার জন্ত এ কঠোর আদেশ করিলেন ? 


ল্থান-পরিচয় ৪৯ 


চৈতন্তদ্বেব কহিলেন, “গোবিন্দ! তুমি যথার্থ ভক্ত ও হুরিপুর্গার অধিকারী | কিন্তু নিক্ষাম- 
ব্রত পালনে উপযুক্ত নও, এখনও তোমার বিষয়-বাসনা দুর হয় নাই, এখনও তোমার 
সঞ্চয়-্পৃহা আছে। তাই বলিতেছি, গৃহে ফিরিয়া যাও, হরির আরাধনা করিও» -তাহাতেই 
মুক্তি হইবে ।” “আমি কিছু চাই না, সর্বস্ব জলাঞ্জলি দিয়াছি, আর সংসারে ফিরিব পা”. 
দীর্ঘ নিশ্বাম ফেলিয়। সজল নয়নে গোবিন্দ এই কএকটা কথা৷ বলিলেন। 

চৈতন্তদেব ভক্তশ্রেষ্ঠ .গোবিন্দকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, “গোবিন্দ ! তুমি বথার্থই 
সর্বস্ব পরিত্যাগ করিয়াছ, কিন্ত এখনও তোমার সম্মুখে বিষম কণ্টক রহিয়াছে । আজ একটা 
হরীতকী সঞ্চয় করিয়াছ, কাল আবার আর একটা সঞ্চয়ের ইচ্ছা হইবে, পরশ্ব আর একটাী। 
এইরূপ কামনাই নিষ্ষীম ব্রত-পাঁলনের ঘোর অন্তরায় জানিবে। সেই জন্ত বলিতেছি, তুমি 
গৃহে ফিরিয়া যাও। যেদিন তোমার জীবনে কোন অলৌকিক ঘটন! ঘটিবে, সেই দিন আবার 
আমার দর্শন পাইবে । যদ্দি কোন অলৌকিক দ্রবা পাও, যত্বসহকারে রাখিয়া দিও। তোমার 
আশা পুর্ণ হইবে।” মহাপ্রভু এই প্রকারে গোবিন্দকে পরিত্যাগ করিলেন। গোবিন্দ 
অগ্রত্থীপে আসিয়া “আবার কবে প্রহর দর্শন পাইব*--এই আশায় নির্ভর করিয়া রহিলেন। 

এইরূপে বহুদিন গত হইল। শুভ মধুমান আসিল । এক দিন তক্তপ্রবর গোবিন্দ 
জাহৃবীসলিলে আবক্ষ নিমগ্ন হইয়া! ধ্যানে নিরত রহিয়াছেন, এমন সময়ে কি একটা জিনিস 
আসিয়! তিনবার তাহার পৃষ্ঠদেশ স্পর্শ করিল। তিনি চাহিয়া দেখেন, শবদাহের এক খণ্ড 
ক্ষুদ্র কাষ্ঠ। তিনি সেই কাঠথানি তীরে তুলিয়া রাখিলেন। কিন্তু তুলিবার সময় বুঝিলেন 
যে, এ কাঠখানি স্বাভাবিক গুরুত্ব অপেক্ষা শতগুণ ভাগী। একি হইল! বিস্ময়ে গোবিন্দের 
মনে এক অপূর্ব ভাবের সঞ্চার হইল। তিনি ঝুটারে ফিরিয়া আসিলেন, কিন্তু মনের 
সেই অপাথিব ভাব কিছুতেই দূর হইল না-_-এই চিন্তার সমস্ত দিন অতিবাহিত হইল। 
রাত্রিকালে স্বপ্ন দেখিলেন, শঙ্খচক্রগদাধর যেন তাহাকে বলিতেছেন, “গোবিন্দ! ভুল না, 
ভুল না, সেই কাঠখানি তুলিয়া আনিয়া গৃহে রাখ। মহাপ্রস্বু আদিতেছেন, আপিলে 
তাহাকে দিও ।” 

গোবিন্দের নিদ্রা ভাঙ্গিল, দেখিলেন চতুর্দিকে ঘোর অন্ধকার। তিনি সেই নিধিড় অন্ধকারে 
যেন কোন কুহকের বলে আকৃষ্ট হইয়া গঙ্গাতীরে আপিলেন, এখানে আসিয়া দেখিলেন, সেই 
কাঠথানি যথাস্থানে পড়িয়া আছে। গোবিন্দ অতি যত্ে কাঠখানি স্কন্ধে লইয়া ধীরে ধারে 
কুটারে আনিয়া রাখিলেন। সে রাত্রি আর তাহার চক্ষে নিদ্রা আদিল ন1। ক্রমে প্রভাত 
হুইল। গোবিন্দ অরুণের আলোকে দেখিতে পাইলেন, সেখানি শবদাহের কাষ্ঠ* নয় _ 
এক খানি সমুজ্জল কৃষ্ণ-প্রস্তর । গোবিন্দ চমকিয়া উঠিলেন। চৈতন্তদেবের কথাগুলি 
তাহার স্মরণ হইল। 

বেল! দ্বিপ্রহর সময়ে গোবিন্দ গ্রাম-মধ্যে ভিক্ষা কাঁরতে বহির্থত হইলেন। ভিক্ষাস্তে 
কুটারে ফিরিয়৷ আসিয়া! দেখেন, কুটার-ঘারে চৈতন্তদেব। ভক্ঞপ্রধান গোবিন্দ চৈতন্তদেবকে 

| টু 
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দেখিয়! থুলকে পুরিত হইয়া আনন্দাশ্র বিসর্জন করিতে লাগিলেন। গোবিন্দের ভক্কিদর্শনে 
চৈতন্তেরও প্রেমাশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল। তিনি গোবিন্দকে আলিঙ্গন করিয়া! কহিলেন, 
প্মাহা বলিয়াছিলাম, তাহার কিছু হইয়াছে?” গোবিন্দ সকল কথাই ব্যক্ত করিলেন। 
তথন চৈতন্তদেব বলিলেন, “গোবিন্দ! তোমার আর কোন চিন্তা নাই। ভগবান তোমার 
মঙ্গলের জন্য এ শিলা পাঠাইয়াছেন। কল্য এক ভাস্কর আপিয়া &ঁ শিলা! হইতে শ্রীকৃষ্ণ- 
বিগ্রহ নিন্মীণ করিবে। সেই বিগ্রহ আমি প্রতিষ্ঠা করিব ও তুমি তাহার সেবাইত 
₹ুইবে।, 

পর দিন যথাকাঁলে এক অজ্ঞাতকুলশীল অপরিচিত ভাস্কর আসিয়৷ মু্তি নির্মাণ করিয়' 
সকলের অসাক্ষাতে চলিয়া গেল। সকলেই দেখিলেন_নবহুর্বাদলশ্তাম বঙ্কিম কৃষ্ণবিগ্রহ 
প্রস্তুত হইয়াছে। চৈতন্তদেব তাঁহার প্রতিষ্ঠা করিলেন 'এবং গোবিন্দ ঘোষ তাহার পুঞ্জক 
নিঘুক্ত হইলেন। এ কৃষ্ণবিগ্রহের নামই গোপীনাথ। ( ১১ চিত্র দ্রষ্টব্য) গোবিন্দ ঘোষই 
পরে €ঘাষ-ঠাকুর+ নামে খ্যাত হইয়াছিলেন। 

গোপীনাথ বিগ্রহ-প্রতিষ্ঠার পর ঘোষ-ঠাক্কর বহু দিন জীবিত ছিলেন। এ সময়ে তিনি 
বহুসংখ্যক শিষ্য ও বিস্তর দেবোত্তর সম্পত্তি পাইয়াছিলেন। মৃত্যুর কয়েক দণ্ড পুর্বে তিনি 
শিষ্যদিগকে বলিয়াছিলেন, “আমি চলিলাম, আজ আমার অন্তিমকাল উপস্থিত। তোমরা 
যথারীতি প্রভুর পেবা করিও । মহাপ্রভুর আজ্ঞ!_ আমার প্রাণ বাহির হইলে যথাসময়ে 
গোপীনাথদেব যেন আমার শ্রাদ্ধাদি সম্পন্ন কবেন। আমার দেহ দাহ করিও না, 
গ্রামের এক পার্থে সমাধি দিও।» এই বলিয়া ভক্তবর গোবিন্দ ইহলোক পরিত্যাগ করেন। 
প্রবাদ এইরূপ, সেই দিন গোপীনাথের চক্ষেও বিন্দু বিন্দু জল দেখা দিয়াছিল। চেত্রমাসে 
কৃষ্ণা একাদণীতে গোপীনাথ শ্রাদ্ধীর বাদ ও কুশান্গুরী পরিয়া সেবকের পুত্ররূপে শ্রাদ্ধ 
করিলেন। এখনও প্রতি বৎসর প্র দিনে গোপীনাথ কর্তৃক ঘোষ-ঠাকরের শ্রাদ্ধ-ক্রিয়। 
ষম্পন্ন হইয়া থাকে। 

গোপীনাথ দর্শন করিবার জন্ত বছ দুরদেশ হইতে ভক্ত বৈষ্ঞবগণ এখানে আগমন করি- 
তেন। তাহ?তি যথেষ্ট আয় হইত । ঘোষ-ঠাকুরের ভ্রাতৃবংশধরগণ আয়া সেবা চালাইতেন। 
ক্রমে তাহাদের প্রভাব রাঢ় ছাড়িয়া পূর্ববঙ্গে পহুছিল। পূর্ববঙ্গের বহু সন্ত্রাস্ত ব্যক্তি তাহাদের 
কাহারও কাহারও শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন, তাহারাঁও শিষ্যসম্পত্তি রক্ষার জন্য অনেকে পূর্ববঙ্গ 
আশ্রয় করিলেন। এই সঙ্গে তাহাদের হৃদয়ে গোপীনাথ-বিগ্রহ লইপ়' যাইবার আশ! বলবতী 
হইল।.কিন্তু তাহাদের যে সকল সরিক রাট়ে ছিলেন, তাহারা গোঁপীনাথকে ছাড়িতে সম্মত হই- 
লেন ন1। পুর্ববঙ্গগামী ঘোষবংশীয়গণ একদিন গোপনে গোপীনাথকে লইয়! চলিলেন, জ্ঞাতিগণ 
সংবাদ পাইয়া পথ আট্কাইলেন, কিন্তু তাহাদের সঙ্গে বেশী লোকজন থাকার জ্ঞাতিগণ ফিরিয়া 
আসিলেন এবং তৎকালের পাটুলীর উত্তররাটীক্ন কায়স্থরাজের নিকট বিগ্রহ উদ্ধার করিগ্ন! দিবার 
জবর অনুরোধ করিলেন। পাটুলীর রাজারা তৎক্ষণাৎ একদল সৈন্য পাঠাইয়! কুষ্টিমার নিকট 








4 নর নি রি 


ঃ নল 







৪: 


সপ ন১ ৯ 
॥ 
মা ৬ 1 
॥ ॥ 
পা ॥ 
। 8678 সির 
তে লগ 


এ 

রশ 

শান 
থা 
রঙ 










পনির কালি জেলানীক। | সপ পটিটা পিওর সক 
এ 
চি 
্ 
সম 
নর 
স্তর 


২ 
18:১0:85 & এ ॥ 8 ঠ 
৫ সক এভিতত ক 11018 ন্ট 
ঠ.:$ | ও ভি $ 4৫ ন্‌ ঠাপা (মা, মি | ৰ 
॥ ॥ & য প্লান | | | 
্ /0%4774 : 





পল ০ 
চে 
০, 
ক 


মি, পে 


শী শটি। ৮ লান্ছ। ১ 7 শি 
নি রা 1 , 
রং চে ১১1 8 | ৮ 
চি 1--47781:7881:-3 (955 নল 


স্থান-পরিচয় ৫১ 
হইতে গোপীনাথকে উদ্ধার করিয়া আনিলেন এবং পাটুলীর রাঁজবাটীতেই কিছুকাল রাখিয়া 
দিলেন। এইক্ূপে গোগীনাথ ঘোষবংশের হাতছাড়া হইলেন। পাটুলীর রাজা অগ্রন্বীপ ও 
নিকটবর্তী জমিদারী গোপীনাথের সেবাঁর জন্য অর্গণ করেন এবং চৈত্র-একাদশীর দিন অগ্রন্থীপে 
গোগীনাথকে পাঠাইয়। পূর্বববৎ শ্রাদ্ধাদি উৎসব নির্বাহ করিতেন। একবার মেলায় বহু লোকের 
জনতায় কতকগুলি লোক মারা যায় । এ সংবাদ পাইয়া মুর্শিদাবাদের নবাব স্থানীয় জমিদারকে 
কারণ দর্শাইতে হুকুম দেন। মুর্শিদাবাদসরকারে পাটুনীর পক্ষে ধিনি উকীল ছিলেন, তিনি 
নিজ প্রভুর সমূহ বিপদের সম্ভাবন! দেখিয়া ভয়ে কিছুই বলিলেন না । মোকদমার ডাক হইলে 
নদীয়া-রাজের উকীল উঠিয়া বলিলেন, “ছঙ্জুর! সেখানে লক্ষ লক্ষ লোকের ভিড় হয়। 
এত ভিড়ের মধো ছুই চারি জন মরিবে, তাহা কিছু অসম্ভব নহে। তবে আমার প্রভূ 
নবদীপরাজ ভবিষ্যতে বিশেষ সাবধান হইবেন ।” উপযুক্ত উচ্তর শুনিয়া নবাব সন্তুষ্ট হইলেন। 
মব্ীপের উকীলের কৌশলে সেই দিন হইতে গোপীনাখসহ অগ্রন্বীপ-জমিদারী নবদ্বীপের 
মহারাজ কৃষ্ণচন্ত্রের অধিকারতৃক্ত হইল। যেখানে গোবিন্দ ঘোষ-ঠাকুরের সমাধি ছিল, 
তাহারই পার্খে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র গোগীনাথের বর্তমান মন্দির নিম্দ্মীণ করাইয়া দিলেন। 

ভূকৈলামের মহারাঁজ জয়নান্নায়ণ ঘোধালের পিতা মহাশয় কৃষ্ণচন্দ্র ১১৭১ সালে ব্রিস্থলী 
করিয়া ফিরিবার সময় অগ্রদ্বীপে নামিয়াছিলেন। সহযাত্রী কধি ধিজয়রাম তীর্থমঙ্গলে 
লিখিয়াছেন-__ 
“গ্রন্বীপু আমি নৌক1 হৈল উপস্থিত ॥ ১১১২ 
সেই স্থানে গোপীনাথ ঠাকুরের. ঘর। 
অপুর্বব-নির্মাণ বাঁটা দেখিতে সুন্দর ॥ ১১৩ 
রাজ নবরুষ্ণের বাড়ী আছেন গোপীনাথ। 
দর্শন ন! পায়্য। ধাত্রী মাথে মারে ঘাত ॥৮ ১০১৪ 
কলিকাতার শোভাবাজার-রাজবাটাতে প্রবাদ আছে যে, মহারাঁজ নবকৃষ্ণের মাতৃশ্রান্ধে 
অথবা তাহার গোবিন্দলী প্রতিষ্ঠাকালে রাঢ়বঙ্গে যত বিষ্ুবিগ্রহ ছিলেন, রাজা নবরৃষ্ণ সে 
সকলকেই নিজ প্রাসাদে আনাইয়া ছিলেন। কার্য্যান্তে সকল দেবই ফিরিয়া গেুলন, কিন্তু 
গোপীনাথের মোহন মুস্তি দেখিয়া তিনি আর তাহাকে ফিরাইয়! দিলেন না। এই বিগ্রহ লইয়া 
নবদীপাধিপতির সহিত মহারাজ নবরুঞ্জের বিবাদ উপস্থিত হয়। কিন্তু অগ্রত্বীপে প্রবাদ 
আছে যে, মহারাঁজ নবক্কষ্ণ গোপনে গোপীনাথ বিগ্রহ কলিকাতায় লইয়া যান। সমসাময়িক 
ইংরাজলেখক ওয়ার্ডনাহেব কিন্তু লিখিম্াছে _- 
«গোপীনাথের অধিকারী রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রাজা নবক্কৃষ্ণের নিকট তিন লক্ষ টাকা 
ধারিতেন। সেই জন্য রাঁজা নবকৃষ্ণ অগ্রত্বীপের গোপীনাথকে লইয়া যান। অবশেষে 
কুষ্ণনগরপতি মোকাম করিয়! সেই মুক্তি উদ্ধার করেন ।”%* 
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মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সময়ে গোপীনাঁথের সেবার জন্ত প্রত্যহ ৫০২ টাঁকা নির্দিষ্ট ছিল, 
তৎপরে ২৫২ টাক] হয়, ক্রমে ক্রমে কমিয়া আপিয়৷ এখন দৈনিক ॥* আনা ব্যরস্থা হইয়াছে। 
তীর্থমঙ্গলে গোপীনাথের যে *অপূর্ব-নিন্মাণ বাটা”র উল্লেখ আছে, ভীষণ ভূমিকম্পে 
তাঁহার অধিকাংশই ভগ্ন হইয়াছে । সংস্কারাভাবে মূল-মন্দিরের উভয় পার্খে নাটমন্দির ও 
ভোগগৃহ ধ্বংসপ্রায়। মূল-মন্দির সামান্ত সংস্কররের ফলে এখনও ঠাড়াইয়! আছে বটে, কিন্ত 
উপযুক্ত সংস্কার ন! হইলে শীঘ্রই ধ্বংসমুখে পতিত হইবে । 
অগ্রন্থীপ গ্রামে বাগানের মধ্যে মেলা হয়। গ্রামের মধ্যে ও মেলাম্থানের নিকট 
বদ্ধমানরাজদত্ত মহাপ্রভুর সেবা আছে। তাহারই নিকট রাধাকান্তজী আছেন, নাটোর- 
রাঁজদত্ত বৃত্তিতে তীহার সেবা চলে। এখানে সকল জাতির বাস আছে, তন্মধ্যে ব্রাঙ্মাণের 
সংখ্যাই অধিক। | 


ঘোড়াইক্ষেত্র 
শগ্রদ্বীপ হইতে ৩ মাইল উত্তরে ঘোড়াইক্ষেত্র নামক প্রাচীন স্থান। বিজয়রামের 
তীর্থমঙ্গল পাঠে জানিতে পারি যে, দেড় শত বর্ষ পুর্ববে এই ঘোড়াইক্ষেত্রের পার্খ দিয়! গঙ্গ 
প্রবাহিত ছিলেন-- 
পকাঁশীপুর ঘোড়াইক্ষেত্র কন্ত! গাজীপুর । 
ডাহিনে রাখিয়া চলে ঘেধাল ঠাকুর ॥ 
গন্ধ্যার সময় সবে আইল! গোটপাড়া । | 
গুড় গুড় গুড় গুড় দামায় পড়ে সাড়া ॥ 
সেই স্থানে কালুরায় মহাশয়ের ঘর। 
সোয়ারীতে কৃষ্ণচন্দ্র গেলা শীন্রতর ॥* 
( তীর্থমঙ্গরল ১৯১৭-__১০১৯ শ্লোক) 
বর্তমান ঘোড়াইক্ষেত্র হইতে গঞ্গী প্রায় ১ ক্রোশ দক্ষিণে সরিয়া গিয়াছেন। ঘেড়াই- 
ক্ষেত্রের বর্ভৃঘান কালীতলার পার্খ দিয়াই গঙ্গা বহিতেন। গঙ্গার গতি-পরিবর্তনের সহিত 
এই স্থান নিবিড় জঙ্গলে পরিণত হয়, অল্পদিন হইল জঙ্গল কাটা হইয়াছে। ইহার অপর 
পারে নোহাসাম়্ কালুর ঘাট । .এখাঁনকার নোহাসার বিল প্রাচীন গঙ্গাগর্ভের পরিচয় 
দিতেছে । এই বিল বরারর গোটপাঁড়ায় গিয়া গঙ্গায় মিলিত হইয়াছে। 
বহু পূর্ব হইতে ঘোড়াইক্ষেত্র তান্ত্রিক প্রধান স্থান। কুজিকাতস্ত্রে যে অশ্বতীর্থ বা অশ্বপদ 
পীঠের উল্লেখ আছে, কালীতলার নিকট সেই প্রাচীন পীঠ ছিল, বহু কাল হইল গঙ্গ। 
সেই স্থান আপনার কুক্ষিগত করিয়াছেন। তৎপরেও এখানে বহু গগাধু-সঙ্গ্যাসীর সমাগম 
হইত। কিন্তু গঙ্গার গতি-পরিবর্তনের সহিত ইহার মাহাত্ম্য বিলুপ্ত হইয়াছে। তবে এখনও 
পীঠস্থান ভাবিয়! মধ্যে মধ্যে কালীতঙ্গায় সাঁধু-সন্ন্যাসীর সমাগম হইয়া থাকে । 


স্থান-পরিচয় ৫৩ 


দেবগ্রামঞ্ 

বর্তমান নদীয়া! জেলার উত্তরাঁংশে রাণ।ঘ।ট-মুর্শিদাবাঁদ-রেলপথের দেবগ্রাম ছ্েখন হইতে 
অদ্ধ মাইল দূরে এবং অগ্রন্বীপ হইতে তিন ক্রোশ উত্তরে দেবগ্রাম অবস্থিত। 

বর্তমান দেবগ্রাম বাগড়ীবিভাঁগের মধ্যে পড়িয়াছে, ইহার আয়তন প্রায় সাড়ে চৌদ্দ 
হাজার বিঘা । এই তৃভাগের উত্তরসীম| পাঁণিঘাটা ও গোবিন্দপুর, দক্ষিণে সাতবেগে, ভাগা, 
টাদপুর ও বনপলাপী, পুর্বে বরেয়! ও দিকৃবরেয়া, পূর্বব- 
দক্ষিণে জয়নগর এবং পশ্চিমে সেওড়ীতল! ও হাটগাছ! । উত্তর- 
সীমার মধো লুপ্ত গঙ্গার খাত পাগলাই চণ্ডীর দহ বা পাণিঘাটার দহ, পাণিঘাটার দক্ষিণে ও 
দেবগ্রামের উত্তরপশ্চিমসীমায় দেবগ্রামের পাড়া পার্থরজলা বা নূতনগ্রামর গড়। গ্রামবাসী 
বৃদ্ধ ভদ্রমহোদয়গণের বিশ্বাস যে, গোবিন্দপুর ও গড়ের পর্ব দিয়া পূর্বকালে গঙ্গা প্রবাহিত 
হইতেন, গঙ্গার খাদের উপরই বর্তমান মীরেগ্রাম। এখানে শুকুইআরা, ডোখলঘাট, ধোঁবাঘাট 
প্রভৃতি স্থান আছে। দেবগ্রামের উত্তর ও পুর্বে যেখানে গঙ্গার গর্ভে জল থাকে, সেই স্থান 
অগ্যাঁপি দহ বা বিল নামে পরিচিত | শু গঙ্গাগর্ভ বর্ষাকালে ডুবিয়া যায়। দেবগ্রামের 
পুর্বে (বর্তমান দেবগ্রাম ষ্টেশনের পার্থ) হূর্গাপুর, তাহার পার্থে গহড়াপোতা ; ইহার 
মধ্যে নৌকাঘ।ট। বা “নাখাটার মাঠ'_-এখানে বর্ধাকালে ৮১* হাতের উপর জল চলে। 

দেবগ্রাম অতি পূর্বকাঁল হইতে একটা মহাসমৃদ্ধিশালী লোকালয় বলিয়া পরিচিত ছিল। 
ধর্বকালে যখন ইহার পূর্ব পাশ্খ দিয়া গঙ্গার আোত প্রবাহিত ছিল, 
তৎকালে বর্তমান সাওতার পূর্বোত্তরে নাঁঘাটা! বা নৌকাঘাটা 
নামক স্থানে বড় বড় বাণিজ্যপোতি আসিয়া লাগিত। সীঁওতা ও তন্নিকটবর্তী স্কানেই তৎকালে 
বু লোকের বাঁস ছিল, দক্ষিণে বিক্রমপুর ও উত্তরে মীরে বা মীরগ্রাম 1 এবং পশ্চিমে 
কালীগঞ্জ হইতে ঘোড়াইকেত্ পা ইহার অন্তর্গত ছিল। বর্তমান সাতবেগে £ এই বিস্তীর্ণ 


পা 


দেবগ্রামের অবস্থান 


দেবগ্রামের প্রাচীনত 








পপ পাপা পাপ শীপ্প ৮ শা শি শিট 7 শা প্স্পেশ লাশ স্পা ৮ পাশ এ পপি ৮ পা শি শীশিস্পেি পিসির শশা শীোািীশেীপিস্্পসপপী 


* এই প্রাচীন স্থানের পরিচয় পূর্বে বড় প্রকাশ ছিল না। ইহার প্রাচীনত্বের সন্ধান পাইয়া আমি ক্রমান্থরে 
চাঁরিবার এ স্থানে গিয়াছিলাম। প্রথম দুইবারে এ স্থানের প্র।চীন অধিবাঁপী কৃষকদিগের নিকট এবং তৃতীয় ও চতুর্থ 
বারে গ্রামবাসী ভদ্র মহোদয়গণের নিকট স্থানীয় কিংবদন্তী শুনিয়| প্রাচীন ধ্বংসীবশেষ ও পুরা কীন্টি্টিলি দেখি । ৪র্থ 
বরে (গত ১৩ই চৈত্র) মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় ও পুরাতত্বানুরাগী শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্যোপাধ্যায় 
মহাশয় আম।র সঙ্গে এ সকল স্থান ও বিভ্রমপুর পরিদর্শন করিবার জন্য গিয়াছিলেন। এই কএক বারের 
অনুসন্ধানের ফলে এবং এধুকত যোগেশচন্ত্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত উম্মেশচন্্র চটোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত বিভূতিতৃষণ 
মনরমদার প্রভৃতি গ্রামবাঁনী ভদ্র মহোদয়গণের নিকট হইতে যেরূপ কিংবদন্তী সংগৃহীত হইয়াছে এবং আমরা 
স্বচক্ষে যাহ| দেখিয্পাছি, ভাহাই লিখিত হইল। ] 

' ক ভবিষা ত্রহ্দধণ্ডে দেবগ্রামের উল্লেখ ন| খাকিলেও এই মীরগ্রীমের উল্লেখ আছে। 

1 পুর্বকালে একটী বেগেই ছিল, কিছু দিন হইল উহার সাতভাগ হুইয়াছে। এই পাতবেগের নাম পূর্ব 
হইতে পশ্চিমে বথাক্রমে ১ চিনিমিনি বেগে, ২ স্থাপন বেগে, ৩ চক বেগে, ৪ গড়ের বেগে, ৫ আড়ার বেগে, 
৬ থোরদ বেগে ও * পালিত বেগে! 





৫৪ স্থান-পরিচয় 
নগরীর মধ্যেই ছিল। এই ভূভাগের মধ্যে এখনও স্থানে স্থানে বহু প্রাচীন ই্টকাদির নিদর্শন 


ও বহু সংখ্যক সুপ্রাচীন মঙ্জা পুকুর দেখিতে পাওয়া যাঁয়। দেবগ্রামের সর্বপ্রাচীন স্থৃতি - 


সম্ভবতঃ মঞ্ুত্রী।* এখন ইনি কুলুইচণ্তী নামে গ্রামের অধিষ্ঠাত্রীরূপে সকলের পুঙ্গা পাইতেছেন। 
এখানে যে এক সময় বৌদ্ধপ্রভাঁৰ ছিল, এই ঘঞ্জুপ্লীই তাহা মিদর্শম। (১২ চিত্র ভ্রষ্টব্য) 

দেবগ্রামে যত পুক্ষরিণী আছে, তন্মধ্যে দেধকুণ্ড সর্ধস্্রাচীন ও সর্ববৃহৎ _ পূর্বে প্রায় 
দ্েড়শত বিঘায় জল থাঁকিত। তাহার পশ্চিমে ফুলবাগাঁম এবং অপর তিন দিকে লোকের 
বাস ও মধ্যে মধো দ্বেবাঁলয় ছিল। এখঙ্গ দেবকুণ্ডের অধিকাংশই 
তরাট হইয়াছে, যেটুকু জল আছে, গাহা ভিনটা পুফ্ষরিণী, পটী জোঁল 
এবং দক্ষিণে একটা লম্বা জোলে বিভক্ত রহিয়াছে । ( ১৩ চিত্র দ্রষ্টব্য ) উত্তরাংশ অধিকাংশই 
ভরাট হইয়া গিয়াছে এবং তন্মধ্যে এখন অমৈক অট্রালিক! নিশ্ষিত হইয়াছে। পুরাতন 
ফুলবাগাঁন এখন নামমাত্র__একটী পাড়া হইয়া গিয়াছে । বর্তমান দেবকুণ্ড-সংস্কারকালে ইহার 
মধ্য হইতে নানা লোকে নান! দেবমুষ্টি পাইফ্জাছে, তাহার কতগুলি দেবকুণ্ডের পার্ববর্তী 
স্রাঙ্গণ-গৃহে আছে, কতক কতক স্থানাস্তরে গিয়াছে। কিছুদিন হইল, এই দেবকুণ্ড হইতে 
কষ্টিপাথরের একটা অতি সুন্দর বাসুদেব মূর্তি পাওয়া যায়। সেই ঘু্তিটী দেবগ্রামভব স্বনামধন্ত 
ডাক্তার উমাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় আপমার কগিকাতার বাদা আনিয়। রাখিয়াছিলেন। 
বর্তমান সাহিত্যসম্মেলনে প্রদর্শন করিবার জন্ত তিনিই উহ! 'আমাষ্ঈ অর্পণ করিয়াছেন। 
(১৪ চিত্র দ্রষ্টব্য )। এই মৃত্তির শিল্পমৈপুণা গু গঠন দেখিলে ,৬৭ শত বর্ষের গ্রাচীম 
মু্তি বলিয়া মনে হইবে । 

গ্রামের উত্তরাংশে “লালদীঘী, নামে একটা প্রাচীন পুষ্করিণী আছে, পূর্ব ইহার 'পচাদীঘী। 
নাম ছিল। ১২৮* সালে এই দীঘীর সংস্কার-কালে বন্ধাণী বা 
মাহেশ্বরী মুক্তিযুক্ত একথণ্ড পাথর? ( ১৫ চিত্র প্রষ্টব্য), হাতীর মাথ। 
এবং ইষ্টকম্তুপ বাহির হয়। এই স্তঃপ হহতে এত পুরাতন ইট উঠিয়াঁছিল যে, তাহাতে ইহার 
নিকট একটা পাক1 কোটা! প্রস্তত হইয়াছে । ওরূপ দেবীমুত্তিশোতিত প্রন্তঈ্ফলক সাধারণতঃ 
দেবমন্দিরের" বহির্গাত্রে সংলগ্ন থাকে এবং তাহা হইতে মুল মন্দির কত বড় ছিল, তাহাও 
ফতকট! বুঝা যায়। 

দেবগ্রামের দক্ষিণ-পশ্চিমে এবং উত্তরে এখনও সুপ্রাচীন গড়ের চিহ্ন ধিস্ভমান। উত্তরের 
গড়টা প্রায় দৈর্ঘ্যে ১ মাইল, প্রস্থে প্রায় গুইশত ফুট এবং 
ইহার বর্তমান উচ্চতা ৬ ফুট হইতে ১৫ ফুট পর্ধযস্ত জঙ্গলে পরিপূর্ণ | 


দেবকু্ড 


পচা -দীঘা 


দেবগ্রামের গড় 


* গ্রযুক্ত রাখ।লদাদ বল্যেপাধ্যায় মহাশয় এই মুর্তিটাকে “মহা রাজলীল মপুঙী* বলি। স্বির করিয়াছেন। 


কিন্ত বৌদ্ধ তস্ত্রে গু রীর যেরূপ সাধন লিখিত আছে, তাহার স'হত মিল নাই। তথে মুষ্তিটা যে সহম্রাধিক 
ই 


বর্ষের প্রাচীন, তাহ।তে সন্দেহ নাই। ০৭1১৭ 2 রাত রা ৃ 


+ এই মূর্তির বাছুন ও লাঞন অন্পষ্ট হওয়ায় ইনি বঙ্গাণ কি মাহেস্বরী তাহ। এখনও স্থির ইঁয় নাই টি ৩০০ & 
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১৩। দেবগ্রাম-_বিভক্ত দেবকুও 
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১৮। বন্নারের ভিটা হইতে গ্রাপ্ত বিষুর সহচরী 
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২১। বল্লালের ভিটা হইতে প্রাপ্ত স্তস্তাংশ 


স্থান'পরিছয় ৫৫ 


ইহার ছুই পার্থেই পরিখাঁর চিহ্ন রহিয়াছে । ( ১৬ চিত্র দ্রষ্ব্য)। দক্ষিণপশ্চিমাঁংশের গড়টা 
“বেগের গড়” বা গড়বেগে' নামে পরিচিত । ঞ্রাবাদ--এই গড়ে পাতালঘর আছে। তাহাতে 
এখানকার পুর্বতন নৃপতির গুপ্তধন রক্ষিত আছে বলিয়া অনেকের বিশ্বাদ। 

দেবগ্রামের অবস্থান দেখিয়| প্রাীন লোকেক্না মনে করেন যে, ইহার ছুই পার্খে গড় ও ছুই 
পার্খে শ্রোতম্বতী এই স্থানকে সুনূঢ় করিয়! রাখিয়াস্ধ্রিন। এখন এইস্থান বাগড়ীর মধ্যে 
পড়িলেও যে সময়ে ইহার পূর্ব দিয়া গঙ্গা বহিতেন, ঘেই সময় এইস্থান রাটদেশেরই সামিল 
ছিল | রামচরিতে পাইয়াছি-_ 

“দেবগ্রাম প্রতিবন্ধ বন্থধাচক্রবাধ-বালবলভীতরঙ্গ বহল-গলহ্ত প্রশস্তহস্তবি রুমে! 

বিক্রমরাজ?”। 

রামচরিতের বিক্রমরাজ যে, বর্তমান দেবগ্রায স্ঞ্চজে আধিপত্য করিতেন, তাহার 
আলোচনা পরে করিব। তবে এখানে বলিম্পা রাধি, রামস্রিত হইতে আমরা পাইতেছি 
যে, পালবংশের অধিকারকালে খুষ্টীয় ১১শ ও ১২শ শতাব্দীতে এই দেবগ্রাম একটা প্রসিদ্ধ 
স্থান বলিয়া পরিচিত ছিল। থুষ্টীয় ১ম শতাব্দীতে গুরুবমিঞ্জের গরুড়ন্তস্তলিপিতে বর্ণিত 
হইয়াছে -_ 

“দেবগ্রামভব। ধন্ত। দেবীস্ তুল্যবলয়ালোকসন্দীপিতরূপা । 
দেবকীব তম্মাদগোপালপ্রিয় কারকমহত পুরুষোত্তমম্‌ ॥৮ 

এই শিলালিপির প্রমাণেও' আমর! বলিতে পারি ষে, খুষ্টায় ১*ম শতাব্দীর পুর্ব হইতেই 
দেবগ্রাম প্রদিদ্ধ ছিল। এই স্থানে গৌড়েশ্বর নারায়ণপালের প্রধান মন্ত্রী গুরবমিশ্রের মাতুলালয় 
ছিল বলিয়! তাহার প্রশস্তিকার সগৌরবে এই দেবগ্রামের উল্লেখ করিয়াছেন। 

পূর্বোক্ত গহড়াপোতার নিকট ( বর্তমান দেবগ্রামেন পূর্বভাগে ) দমদ্ঠ। এখানে একটা 
উচ্চ স্তপ বা টিবি আছে-_স্থানীয় হিন্দু-মুসলমান প্রতৃতি সাবেক অধিবাসিমাত্রই এঁ টিবিকে 
| “বল্লালের ভিটা” ব| “বল্লাললেনের বাড়ী” বলিয়া থাকে । এই স্থানে 
এবং ইহার উত্তর ও পুর্বে ভীষণ জঙ্গল ছিল, অনেকে এখানে 
আসিয়া বাঘ শীকার করিত। অল্প দিন হইল জঙ্গল পরিষষার হইয়াছে। ( ১৭র্ণ্র দ্রষ্টব্য ) 
ইহারই পার্থ সীওতার দীঘী। ইহার উপর দিয়! ডিষ্টীক্টবোরের যত্বে বহরমপুরুরোড হইবার 
পূর্বের বল্লালের ভিট! ও সাওতার দীঘী পাশাপাশি ছিল, এই জন্য প্রাচীন লোকেরা এ দীঘা 
বল্লালের অস্তঃপুরস্থ দীঘী বলিয়! মনে করেন। দেবগ্রাম ও বিক্রমপুরের অনেক বনিয়াদী 
লোকের মুখে এই দীঘীর অপর নাম “বল্লাল-দীঘী” শুন! গিয়াছে। এই সাওতা হইতে ছইটা 
গ্রাচীন জাঙ্গাল বা রাস্তা বাহির হুইয়! একটা পশ্চিমদিক্‌ দিক! বরাবর 
ভাগা, টাপুর, বরগাছী হইয়া বিক্রমপুরের 'জিতের মাঠ” দিন 
যথাক্রমে ভবানীপুর, সুখপুক্র, রাজাপুর হুইন় বিন্বগ্রামের দক্ষিণ দিকে নবদ্বীপ অভিমুখে 
গিয়াছে। অপর জাঙ্গাল বা! প্রাচীন রাস্তা পুর্বদিক্‌ দিয়! টাদপুর, কালীনগর, ধুবী ও সেনপুর 


বল্লালের ভিটা! 


বল্লপ।লসেনের জাঙ্গাল 


৫৬ স্থান-পরিচয় 


হইয়া খুনীর দক্ষিণ ও মানুমগাঁছার পার্থ দিয় গবীপুর পর্যন্ত গিয়! অদৃষ্ত হইয়াছে । গবীপুরের 
গ্রাচীন লোকেরা বলিয়া থাকেন যে, এঁঞ্জাঙ্গাল পুর্বে বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল, ক্রমে 
কৃষকগণের কৃপায় সে সমস্তই লুণ্ড হইয়াছে । উক্ত উভয় জাঙ্গালই “রাজার জাঙ্গাল' বা বল্লাপ” 
সেনের জাঙ্গাল+ নামে স্থানীয় অধিবাসিগণের নিকট পরিচিত। এ জাঙ্গালের ধারে ধারে ৩.৪ 
ক্রোশ অন্তর বড় বড় পুরাতন পুষ্করিণী দেখ! যায়, তন্মধ্যে সাওতা, ভাগ!, বরগাছী, বিক্রমপুর, 
ভবানীপুর, রাজাপুর, বিন্বগ্রাম ও নবদ্বীপের পুক্ষরিণী প্রসিদ্ধ। ভবানীপুর ও নবদ্বীপের 
পুকরিণী আজও “বল্লালের দীঘী” নামেই পরিচিত। আজও কেহ কেহ অপর স্থানের মজা 
পুকুরগুলিকে বল্লালসেনের নামের অপভ্ংশে “বল্লামসেনের কীত্তি” বলিয়া মনে করেন। 

পূর্বে এই স্থান বদ্ধমান জেলার কাঁটোয়া মহকুমার অধীন ছিল। প্রায় ৫* বর্ষ হইল, 
কাটোয়ার ডেপুটা মাজিষ্্রেট «ঈশ্বরচন্ত্র মিত্র মহাশয় কাধ্যগতিকে দেবগ্রামে আপিয়া কিছু দিন 
অবস্থান করেন। সেই সময় তিনি স্থানীয় জমিদার ৬বামনদাস মুখোপাধ্যায় প্রভৃতিব 
সাহায্যে পবল্লালের ভিটা” খনন করাইফ়্াছিলেন। দেবগ্রামের প্রাচীন লোকেরা বলিগ্লা থাকেন - 
খননকালে এ স্তপ হইতে বুতর কাট।-পাথর, ভগ্র পাথরের মুর্তি ( ১৮ চিত্র দ্রষ্টব্য ), ভাস্কর- 
কাধ্যযুক্ত পাথরের চৌকাট, পল্ম ও নরনারী মুভিযুক্ত পাথর ( ১৯২০ চিত্র দ্রষ্টব্য), 81৫ হাত 
লম্বা পাথরের থাম (২১ চিত্র দ্রষ্টব্য), পাথরের মকরমুখ' নর্দামা, দৈর্ঘ্যে তিন হাত ও 
প্রস্থে ছুই হাত লিপিযুক্ত একথগড প্রস্তরফলক এবং কটি হইতে জান্ পর্য্যন্ত মালকোচ। 
করিয়৷ কাপড়পর! মুগ্তি পাওয়া গিয়াছিল। ৮ঈশ্বরচন্ত্র মিত্র মহুশগ্গ লিপিষুক্ত প্রস্তরফলক ও 
কতকগুলি ভাঙ্গা মুদ্তি মিউজিয়মে পাঠাইবার জন্ত কাটোয়ায় লইয়া যান। বামনদাস বাবু 
অনেক পাথর তাহার একডালার কাছারীতে পাঠাইয়া দেন। সে সময়ে এখানকার মডেল 
স্কুলের শিক্ষক ৬দীননাথ স্যায়ালঙ্কার মহাশয় তাহার স্বগ্রাম সালুগা দৌগাছিয়া গ্রামে এখান 
হইতে মকরমুখ নর্দীম1 ও কএকটী মূর্তি লইয়া গিয়াছেন। এতঘ্যতীত গ্রামস্থ নানা লোকে 
সেই সকল কাটা-পাথর স্ব স্ব গৃহে আনিয়া নানা কাজে ব্যবহার করিতেছেন। মালকোচা 
করিয়! কাপড়পরা ভগ্ন মুর্তিটা বহু দিন কুলাইচগ্ীতলায় পড়িয়াছিল। উহ! ওজনে প্রায় ২ মণ 
হইবে, অনেক্কি বলবান্‌ ব্যক্তি সেই ভগ্ন মূর্তিটী তুিয়া স্ব স্ব বলপগীক্ষা করিত। স্থানীয় লোকের 
নিকট তাহ! “বল্লালসেনের বুক” বা “বল্লালসেনের ধড়” বলিয়! পরিচিত ছিল। কিছুদিন হইল 
বৈরামপুর গ্রামে সেই ধড়টা লইয়া গ্িয়াছে। এই ধড়গীর অনুন্ধান আবশ্তক। এখনও প্বল্লালের 
ভিটা» রীতিমত খনন করিলে অনেক পুরাকীর্তি আবিষ্কৃত হইতে পারে। যখন “বহরমপুর- 
রোড, প্রস্তত হয় নাই, তখন এই ভিটার ধ্বংসাবশেষ সাওতার দীঘীর উত্তর পাড় হইতে 
আরস্ত হইয়৷ বরাবর প্রায় অর্দ মাংল বিস্তৃত ছিল। এখনও এ অংশ খনন করিলেই মধ্যে মধ্যে 
পুরাতন ইট বাহির হয়। পৃর্রে এই সীওতার দীঘী প্রারন ৪০ বিঘ! ছিল, ইহার উপর দিয়াই 
ধিহরমপুর-বোড+ গিয়াছে, কিন্তু এখন ইহার অধিকাংশই শু গোচারণ মাঠ হইয়া পড়িয়াছে। 
(২২ চিত্র দ্রষ্টব্য )। 
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স্থান-পরিচয় ৫৭ 


বল্লালভিটাঁর সংলগ্ন ভাঙ্গাপাড়ার পশ্চিমাংশে যে পুরাতন পুক্ষরিণী আছে*, তাহার উত্তর 
পার্থে দেবগ্রামের বয়োবৃদ্ধগণ ৪০ বর্ষ পুর্ব্বেও চারি হাত মোটা চৌকা থাঁমের গোড়া দেখিয়া-. 
ছিলেন, এখন তাহ চাপ! পড়িয়্াছে। 

দেবগ্রামের প্রাচীন লোকের বিশ্বাদ, সাওতার উচ্চ জমিতে পূর্ব্বকাঁলে বু লোকের বাস 
ছিল_ নানা নৈসর্নিক কারণে ও মুসলমানবিপ্রীবে তাহার! পুর্ব স্থান ছাড়িয়! উত্তরে দেবকুণ্- 
তীরে আসিয়া! বাস করেন। 


বিক্রমপুর 


বর্তমান বিক্রমপুর গ্রাম দেবগ্রামের ৪ মাইল দক্ষিণে ও সোণাডার্গা হইতে ১ মাইল 
পশ্চিমে অবস্থিত। এই বিক্রমপুর প্রাচীন বিক্লমপুরের অংশমাত্র। এখানকার জমিদারের 
কাগজ হইতে জান! যাঁয় যে, পার্শবর্তী বরগাছী, কালীনগর, বিক্রমপুরহাট+, বিক্রমপুরকুঠী 
প্রড়ৃতি স্থান বিক্রমপুর মৌজ্জারই সামিল। দেবগ্রামের পার্শ্ববর্তী ডিঙ্গেলগ্রামের দক্ষিণে 
যে জোল বা নিয়ভূমি আছে, বিক্রমপুরের উত্তরপূর্ব-সীমা ততদূর বিস্তৃত । 

বিক্রমপুরের মধ্যে যে 'জাঙ্গীর খাল” আছে, সেই খাল দিয় পূর্বে ভাগীরথীর আত 
বহিত। বর্তমান-বিক্রমপুরের পশ্চিমে একটা প্রকাণ্ড মাঠ আছে, উহার নাম “জিতের মাঠ+ | 
এখানে “জিতের পুষ্ষব্রিণী” ন[মে একটা সু প্রাচীন ও বৃহৎ পুক্ষরিণী রহিয়াছে। প্রবাদ--উক্ত 
জিতের মাঠে বহু পুর্বে সহর' ছিল। পুষ্ষরিণীর নিকটবর্তী স্থানে মৃত্তিকা মধ্যে এখনও 
লোকাঁবাপের যথেষ্ট নিদর্শন পাওয়া ধাঁয়। এখানে অন্ন মাটী খুঁড়িলেই বন্ধ পুরাতন লৌহমল 
এবং ভগ্ন মৃৎ্পান্রাদি “কুমারের সাজ+ পাওয়া যায়। এই স্থান দেখিলেই মনে হইবে 
যে, বিলুপ্ত সহরের পূর্ব দিয়া এক সময়ে ভাগীরথী প্রবাহিত ছিলেন। সম্ভবতঃ এই স্থামের 
প্রাচীন কীনত্তিরাজির সমস্তই ভাগীরথীর তরঙ্গে বিলুপ্ত হইল্নাছে। 

বর্তমান বিক্রমপুরের ষঠীতলায় কএক খণ্ড পাথর পড়িয়া! আছে, তন্মধ্যে একথানিতে 
সামান্ত খোদাই কাজ আছে। সাঁওতার বল্লালের ভিটা হইতে যেরূপ কাটা-প্রাঞ্জর বাহির 
হইয়াছে--এখানকাঁর পাথর সেই ধরণের । নিকটবত্ভী গবীপুরে প্রাচীন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ 
পড়িয়া আছে। প্রবাদ-_পুরাঁকাঁণে এখানে এক রাজার বাড়ী ছিল। 

বিক্রমপুরের পার্খববস্তী সেনপুর ও ঘুনীর মধ্যে অতিগ্রাচীন 'ট্যাংড়ার পুক্করিণী' আছে। 
প্রবাদ--উহা বল্লালসেনের প্রতিিত। 

'বল্লালসেনের জাঙ্গালের” কথা পূর্বেই লিখিয়াছি, তাহাঁও সীওতা হইতে মারস্ত হইয়া 
এই বিক্রমপুরের মধ্য দিয়! গিয়াছে। 








* অল্প দিন হইল গ্রামের কলুর! এই পুকুরের পক্কো প্কার কথায় ইহার নাম 'কলুপুকু্' হইয়াছে। 
1 বর্তমান বিক্রমপুর গ্রাম হইতে ১ মাইল উত্তর-পশ্চিমে অবাস্থত। 
৮" 


৪ 


৫৮ শ্থান-পরিচয় 


পূর্বেই রামচরিতের প্রমাণ উদ্ৃত করিয়া দেখাইয়ছি, গৌড়াধিপ রামপালের সময় খিক্রম 
“নামে একজন পরাক্রান্ত রাজা দেবগ্রাম-প্রতিবদ্ধ-তরঙ্গ বুল-বাঁলবলভী প্রদেশের অধিপতি 
ছিলেন। বর্তমান বিক্রমপুরের তিন ক্রোশ দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত অগ্রন্ধীপে শুনিয়া আপিয়াছি 
যে, বিক্রম নামে এক রাজ! প্রত্যহ অগ্রদ্বীপে গঙ্গান্নান করিতে 
আমিতেন। বর্ধমানের নুতন গেজেটিয়ারেও লিখিত হইয়াছে যে, 
উজানি হইতে রাজ! বিক্রমার্িত্য প্রত্যহ অগ্রদ্বীপে আসিয়া ন্নান করিতেন। * পূর্বেই 
লিখিয়াছি যে, দেবগ্রাম ও বিক্রমপুর কাটোঁয়া মহকুমার মধ্যেই ছিল। বিক্রমপুর ও দেবগ্রামের 
প্রাচীন ভূপংস্থান ও ভাগীরথীর গতি হইতে বেশ মনে হইবে যে, বর্তমান অগ্রদ্ধীপের মত দেব- 
গ্রাম এবং বিক্রমপুরও এক সময়ে ভাগীরথীর পশ্চিমে অর্থাৎ রাঁটদেশের মধ্যেই ছিল। দেবগ্রাম- 
বিক্রমপুর হইতে মঙ্গলকোট পর্য্যস্ত প্রায় ১২ ক্রোশ ভূভাগ বিক্রম নামক নৃপতির শাদনাধীন 
থাকা কিছু বিচিত্র নহে। দ্েবগ্রাম-প্রতিবন্ধ-বালবলভীপতি বিক্রমরাঁজই সম্ভবতঃ উজানি- 
মঙ্গলকোট, অগ্রদ্বীপ প্রভৃতি স্থানের প্রবাদে বিক্রমকেশরী, বিক্রমাদিত্য বা বিক্রমজিৎ নামে 
পরিচিত হইয়া থাকিবেন। বর্তমান বিক্রমপুরের পার্থ যে স্ুবিস্তীর্ণ জিতের মাঠ? বা! জিতের 
পুফরিণী” বিদ্যমান, তাহ! “বিক্রমজিতের মাঠ? বা ধবক্রমজিত্তের পুষ্করিণী” শব্দের সংক্ষিপ্ত বূপ 
হওয়া অসম্ভব নহে। ইহার নিকট যে সুপ্রাচীন বিক্রমপুর সহর ছিল, তাহা! যে রাজ। 
বিক্রমজিতের প্রতিষ্ঠিত বা তাহার নামান্ুপারেই বিক্রমপুর নামে অভিহিত হইত, তাহাও 
অসম্ভব নহে। ৮. 

বিজয়সেনের নবাবিষ্কৃত তাত্রশাসনে লিখিত আছে যে, তিনি বিক্রমপুরের প্রাসাদ 
হইতে “শাসন” প্রদান করিতেছেন। এদ্রিকে বল্লালসেনের সীতাহাটী-তামশাদনে তৎপিতা 
'বিজয়সেনের পরিচয়-প্রসঙ্গে নিবদ্ধ হইয়াছে-- 

"তন্মাদভূদখিলপার্থিবচক্রবর্তী নিব্যাজবিক্রমতিরস্কত-সাহসাস্কও। 
দিকৃপ।(লচক্রপুটতেদনগীতকাঁ্িঃ পৃথথীপতিরিজয়সেনপদপ্রকাশঃ ॥” 


পিক্রমপুরের প্রাচীনত্ব 


£ঠাহী &হেমন্তসেন ) হইতে অখিল পার্থিব-চক্রবর্তী পুথীপতি বিজয়সেন জন্মগ্রহণ করেন। 
তিনি অকপট বিরুমে সাইসাঙ্ক অর্থাৎ বিক্রমাদি তাকেও লজ্জিত করিয়াছিলেন এবং 
(দিক্‌)পালচক্রের নগরে তীহাঁর কীর্তি গীত হইত ।, 

অন্যত্র দেখা ইয়াছি ঘে, একে একে পালরাজগণের সামস্তচক্র নষ্ট করিয়াই মহারাঁজ বিজয়- 
দেনের*অভ্যুদয় হইয়াছিল। রামচরিতে দেবগ্রাম-বাঁলবলভীপতি বিক্রমরাজও রামপালের 


৮ রাস শি পপ শশীীশি ০ ০ সর পি শশী ৮০ শী পিশিপ্পপী দিস সপে শত আক শসা জান 


₹ 030052])0150706 05450066৮99 ]. 0. 17১90515075 1913, 0,185 এখানে সাহেধ ভ্রমক্রমে 
উজ্মিকে রাঁজপুতাঁনীয় লউয়। ফেলিয়াছেন! বর্ধমান জেল।র কাটোয়া মহকুমার অধীন উজ্জানি-মঙ্গলকে।টের 
বিক্রমাদিত্া ব। বিক্রমজিতই উক্ত প্রবাদের নায়ক বলিয়া বে।ধ হয়। 

1 বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, রান্ক্লা ও, ৩০৪ পৃষ্ঠ। | 
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২ ৬০ ভিড খিক ১ 
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২৩। বিক্রমপুরের প্রাচান ভগ্র দবরণা 


লি নাচ এ নী 
(7৬51 80 ক 


ঃ ৯৫ জাত ০ ৭ ০5) এ ৪ ৮ বাপি 


স্বান-পরিচয় ৯ 
সামন্তচক্র মধ্যেই কথিত হইয়াছেন। রাঢ়ের একাধিপত্য লাভের জন্ত বিজ্নসেনে বিক্রুদ- 
রাজের সহিত যুদ্ধ করিতে হুইয়াছিল। এই বিক্রমরাজও এক জন অতিবিক্রমশালী নৃপতি' 
ছিলেন: বলিয়াই সম্ভবতঃ প্রশস্তিকার ভারত প্রদিদ্ধ বিক্রমাদিত্যের সহিত তুল্যক্তন করিয়া 
সাহ্‌পাঙ্ক** নামেই পরিচিত করিয়া! থাকিবেন। বিজয়সেনের প্রশস্তিসম্বলিত তাম্শ।সন 
বিক্রমপুরের রাজবাটী হইতে প্রদত্ত হইয়াছে। বল্লালসেনের তাম্রশাদনে “দিকৃপালচক্র- 
পুটতেদনগীতকীর্তিঃ-প্রপঙ্গে যেন তাহারই আভান দেওয়া হইয়াছে । 

বর্তমন বিক্রমপুর গ্রাম হইতে প্রায় ৫॥০ ক্রোশ পশ্চিমে অবস্থিত সীতাহাটা গ্রামে ভূমি 
খননকালে বল্লালমেনের তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হয়। বল্লালসেন এই তামশীসন লিখিয়া যে 
ভূভাগ দান করিয়াছিলেন, সেই সমস্ত ভূতাগ সীতাহাটা হইতে বেশী দূর নয়। এই 
তামশালনে লিখিত আছে-- 

"প্রোচ়াং রাঢ়ামকলিতচরৈভূ্ষয়স্তে!হন্ুভাবৈঃ__ 

অর্থাৎ যে দেনবংশ প্রৌঢ় রাুদদেশকে অতুল প্রভা দ্বারা ভূষিত করিয়াছিলেন। স্থৃতরাং 
বল্লালসেনের তাত্রশাদন হইতেই মনে হয় যে, রাঢদদেশই সেনবংশের পূর্বলীলাস্থল। এই 
তাম্রশাননখানি '্রীবিক্র মপুরসমাবাসিত শ্রীমজ্জয়স্কন্ধী বার” হইতেই প্রদত্ত হইয়াছে। 

পূর্ব্ববণিত বল্লীলের ভিটা, বল্লালের দীঘী ও বল্লালের জাঙ্গালসন্বন্বীয়্ প্রবাদ এবং 
দেবগ্রাম-বিক্রমপুরের অবস্থান হইতে মনে হয় যে, বল্লালসেনের সীতাহাটী-তামশাদনবণিত 
"বিক্রমপুরজয়স্কন্ধাবার” বর্তপ্ান দেবগ্রাম বিক্রমপুরের মধ্যেই ছিল। 

চারিশত বর্ষ পূর্বে রচিত আনন্দভট্রের বল্লালচরিতেও লিখিত আছে- বল্লালসেন কখন : 
গৌড়ে, কখন বিক্রমপুরে এবং কখন স্বর্ণগ্রথম বা স্ুবর্ণগ্রামে অবস্থান করিতেন ।£ চারিশত 
বর্ষের এই প্রবাদ বাঁকা হইতেও মনে হয় যে, বরেন্দ্রের মধ্যে গোঁড় নগরে, রাঢ় দেশে বিক্রম- 
পুরে এবং বঙ্গদেশে স্থবর্ণগ্রামে বল্লালসেন রাজকাধ্যোপলক্ষে সময় সময় অবস্থান করিতেন। 
বাঞ্ধালার প্রায় সর্বত্রই পূর্বে যে ষে স্থানে হিন্দুরাঞ্জের রাজধানী ছিল, আজকাল সেঁই সেই 
স্থানেই অধিকাংশ মুগলমানের বাদ দেখা যায়। বর্তমান বিক্রমপুর গ্রামে বা মৌজায় হিন্দুর 
বাস বেশী নাই, শতকর! ৯* জন মুসলমান । কেবল ভাগীরথীর তরঙ্গাধাত নহে - মুসলমান- 


সপ সাপ ». 
০ »০ 2 পটল ৮ পস্পীশিশসী পিপিপি পিপাসা 





স্প্পাীপপাট | অপি শশ্জঞজপ্পা শো পিপীস্পীপী পিসী পাপী ও শা পশম শত আক এস পি শালি পি এ পাপা পা লা 


* জটাধরের হপ্র।চীন নংস্কতি কোষ অভিধানতশ্ত্রে 'পাহপাঙ্ক' বিক্রমাদিত্যের নামান্তর বা পর্যায় বপিয়। 
ব্াাখাত হইয়াছে। | 
1 সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, মন ১৩১৭, চর্থ সংখ্যা, ২৩২ পৃষ্ঠ । 
1 "বসতিত্ম নৃপঃ শীমান্‌ পুর গৌড়ে পুরোত্মে। 
কদ।চিদ্ব। যখ।ক।মং নগরে বিক্রমে পুরে ॥ 
সব্ণগ্রামে কদাচিগ্ব। প্রাসাদে নুমনোহবে। 
ব্লমমাপং সহ আত্ীভিরিবীব ভ্রিণিবেশ্বরঃ|৮ বলালচরিত, ১ম অধ্]ায়। 


৬ স্থান-পরিচয় 


হস্তেও যে এখানকার সমুদয় হিন্দুকীর্তি বিধ্বস্ত হইয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। বর্তমান 
বিক্রমপুর গ্রাম ও বিক্রমপুর হাটের কতকগুলি পুরাতন ও ভগ্ন দূরগাই (২৩ চিত্র ভ্টব্য) 


পূর্বতন মুদলমান-প্রভাবের প্রক্ষ্ট নিদর্শন ।* 
স্রীনগেন্জরনাথ বন্থু। 


ড ৪ কর ৮৭ পাপা উ জজ উরি 





* দেবগ্রম-বিক্রদপুরের পুরাতত্ব উদ্ধারের বিশেধ েষ্ট। হইতেছে, সেই জন্ত এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা 
চি খু 








করিলাম না। 


